াস্শাত্ম্ল লজন্লানুর্ল 


সরোজ-নলিনী দত্ত, এম্‌, বং ই 


এম্, সি, সরকার এগু সম্স 
৯০।২এ, হ্াব্িসন রোড, কলিকাতা! 


তী সরকার প্রকাশিত 
৯৩।২এ, , কলিকাতা 


মূল্য ১।০ টাঁকা 


এ, চৌধুস। 
ফিনিক্স প্রিটিং ওয়ার্কস্‌, 
২৯নং কালিদাস সিংহ লেন, 


- কুর্গিকাতা 


নিবেদন 


সরৌজনলিনীর জাপান-ভ্রমণকাহিনী 8 নানা কারনে দেরি 
হইয়া পড়িল। বাহা হউক এখন যে ইহা সাধ ধণের সমক্ষে উপস্থাপিত 
করিতে পারিযাছি তাহাতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিঠতছি। সরোজনলিনীব 
বড় ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেন দেশের কাজে 
লাঁগে। আঁশ! করি তাহার সেই ইচ্ছা ফলবতা হইবে এবং তাহাতে 
তাঁহার অমর আত্ম! তৃপ্তিলাভ করিবে। তাহার অবশিষ্ট ত্রমণ-বৃত্াস্ 
পৃথক পুস্তকাকারে ছাপাইবার মাশ রহিল । 

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাঁর সাহেব জগদানন্দ বার মহাশয় অনুর 
করিরা যে কেবগ এই বইণানার ভূমিকা লিগিরা দিয়াহেন।তাগ নহে, তিনি 
যারপরনাই পরিশ্রন করিগা বইথানার পাুলিগি রা দিরা ইহার 
ুদ্রাঙ্কনে যথেষ্ট দাহাঁধ্য করিরাছেন। শ্রীনুক্ত রাঁধাচপর্ণ 'চীমখরী মহান 
বইখানার প্র্-দংশোধনে সাহায্য কত্িয়াছেন। তাঁগদের উভষের কাহে 
আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

এই পুস্তক সরোজনলিনীর উদ্দেশে উংপগিত হঈল। ইহার বিক্রয- 
নু অর্থ "নরোঞজনলিনা দত্ত নারী-মঙ্গল মমিতি"র ভাগানে অর্পিত হইবে । 


, কলেক্টার কুঠি 
ওড়া শরীগুরুসদয় দত্ত 
ষ্ঠ ১৬-৩-২৮ 


ভূমিকা 


্রন্থকত্রী স্বর্গীয় সঁটনাজনলিনীর পরিচয়-প্রদান অনাবশ্যক । আজ 
বঙ্গদেশের নগরে ও চি বহু “মহিলা-সমিতি” তাহার সৃতি বুকে ধরিয়া 
ঈাড়াইয়া আছে । সাধন! অনেকে কবেন; কিন্তু সব সাধনায় সিদ্ধি হয় 
ক? বে সবত্রটি ধরিরা পুণ্যান্ব। গ্রন্থকর্রঁ সাধনা করিতেছিলেন, তাহা! 
আজ বাঙলার নাীগণকে সখীত্বেব ডোরে বীঁধিতে পারিয়াছে। ইহাঁকেই 
বলে দিদ্ধি। জীবনের মহাবরত সাঞ্ধ হইবার পূর্বেই ভগবাদ্‌ তাহাকে 
নিজের কাছে টানিয়। লইয়াছেন সত্য; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সেই 
ব্রতধারিণী সাধবীর্কআ শীর্বাদই এখন তাহার আরব্ধ কর্মগুলিকে পূর্ণতা 
প্রদান ” তাই মনে করি,_- ্‌ 

“জীবনে যত পুঁজ! হ'ল ন! সারা, 

জানি হে জানি তাও হর নি হার! ; 

যে ফুল না ফুটিতে 
ঝরেছে ধরণীতে, 

যে নদী মরু-পথে হারালো ধারা, 

জানি হে জানি তাও হয় নি হারা” 
এই কবি-বাঁক্যের সার্থকতা গ্রন্থকর্্রীর জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।. 
মানুষ মরিয়া গেলে ভৌতিক দেহের সহিত তাহার নকলি ধ্বন্তী হয়, " 
একথা বীহারা বলেন, তাহাদের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা টি 
ন্বস্ত্বের তার ছিড়িয়া গেলে যেমন যন্ত্রীর মহিমা লোপ পায় না, তেমনি 
দেহের অবসানের সঙ্গে দেহীর সকলি কখনও শেষ হয় না। 

আমার বিশ্বান পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থকত্ীর এই মহৎ জীরনের পরিচয় 

' তাহার এই প্র্তবত*ইবেন। জাপান ও যুরোপ ভ্রমণ -শেষ কুরিয়া যখন ' 
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তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে তাহার দিন- 
লিপিগুলি পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়্াছিলাম এবং পাঁম করিয়াই আমি 
তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম । সেই দিন-লিপিরষ্ফ্ীলি লইয়াই এহ 
পুস্তক। তাই বলিতেছি, গ্রন্থকর্রীর জীবনের পরিচয় 'বস্তকের প্রতি পত্রে 
দেখা যাইবে । ২ 

দেন.ন্রমণে আজকাল অনেকে বাহির হইতেছেন, কিন্তু সরোজনলিন। 
যে আকাজ্ষ! ও ব্যাকুলতা৷ লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাহা সকলের মধ্যে 
মাছে কি না সন্দেহ করি। তীহার হৃদয়থানি ছিল স্থির শারদ আকাশের 
যায় উদার, ক্ষুদ্রতাশূন্ত এবং স্বচ্ছ । তাই তিনি ভ্রমণকালে যে সব দূশা 
ও ঘটনা দেখিয়াছিলেন, তাহা! তাহার হৃদয়ে মুদ্রিত হইগা গিয়া ছল । 
এই পুস্তক তাহারি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি । যাহা কুৎসিত, যাং' অনাচার, 
বাহিরের সহস্র ভদ্রাবরণের ভিতর দিয়াও তাহা তাহার কাছে ৬বা দিয়াছে। 
তিনি নির্তাকভাবে সেগুলির দোষ কীর্তন করিয়াছেন । আবার অবস্থা- 
বিশেষে প্রাপ্য প্রশংসা করিতে একটুও কুষ্টিত হন নাই। যে সকল ঘটন! 
তাভার নারীহৃদয়ে আঘাত দিয়াছে, সেগুলিকে তিনি শত ধিার দিয়া 
লিখিয়া গিয়াছেন,__-কাহাঁকেও খাতির করেন নাই । 

গুস্থকত্রীর আস্তরিক স্বদেশ-প্রীতির নিদর্শন যে, পুস্তকথানিতে কত 
আছে, তাহার উয়ন্ত হর না। বিদেশের যে সকল অনুষ্ঠান দেশগুলিকে 
মহিমনর করিয়াছে, তাহার বিবরণ লিখিবার সময়ে স্বদেশের কণা মনে 
কৰিধা তাহার চোখ. ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছে। তিনি বারবার 
স্লিরাঁভৈ্,৭কেন আমাদের ছূর্ভাগা দেশে এগুলির আয়োজন 
হইতেছে না ?” 

বাহিরের :ঢাকচোলের শবর্ষে এবং জনকোলাহলের মধ্যে দেশের 
ইষ্টদেবতার সন্ধান পাওয়। যায় না। সে দেবতা! থাকেন দেশের অস্তঃপুরে 
যবনিকারু অন্তরালে । বিদেশী পুক্রু-পর্ধযটকের সেখানে প্রবশ-নিবেধ”। 
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তাই তাঁহাঁইদর ভ্রমণবৃত্বীস্তে দেশের প্রাণ খুঁজিয়। পাওয়া যায় না, 
রন্থকর্রী নাবী বং হিন্দুনারী। তাই তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখান- | 
কার ঘরেন খবর পুর করির। এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে পারিষাছেন। 
একজন প্রতিভাশার্সিমী বঙ্গমহিলা সমুদ্র-পারের এক উন্নত জাতির অন্তরে 
প্রবেশ করিয়া যাা লিপিবদ্ধ করিয়। গেলেন, সব দিক দিয়াই তাহার 
মূল্য অতুলনীয় । ৰ 

পৃস্তকখানি সারগর্ভ, ভাবুকভাপূর্ণ এবং মৌপিক ; কিন্তু, ভ'ষার অবথা 
আডন্বরে ভারগ্রস্ত নয়। (কোনো স্থানে ভাবার জড়তা দেখিতে পাই 
নাই । তাই ইহ! স্তখপাঠ্য হইরাছে। গ্রন্থকক্রীর অনাবিল ভাবধার| তাহার 
লেখনা-মথ হইতে স্বতঃ উতসরিত নির্বরিণীর মতো তর্তর্‌ বেগে বহিয়। 
চলিয়াছে। ./এই অপূর্ব পুস্তকথানি আমাদের বঙ্গভাবার সম্পন্‌ বুদ্ধি কৰিবে 
মনে কবি।), পরিাপের বিষ এই যে, গ্রন্থকতী তাহার রচনা গুলিকে 
পুস্তকাকানে 'একাশিত দেখিরা বাইতে পাঁরিলেন না। 


শীস্তিনকেতন, । রি 
শ্রীজগদানন্দ রায় 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ ] 





সরোজনলিননী দত্ত 


আাত্পান্দে সঙ্গন্যান্ী 


সম্মুদ্র-পথে 


১৭ই এপ্রিল (১৯২০) স্বাষী ও'পুত্র সহ তরিটিশ স্তিয়! (9.1... 
লাইনের টাকাডা (171995 ) জাহাজে জাপান বযখে বাহিয় গা 
গেল। তখন বেলা তিনটা--কিন্তু প্রথমেই অযাত্রা। উমা কু 
কোম্পানীর জিম্মার আমাদের যে মাল-পত্র দেওয়া হয়েছিল উরম্‌ 
ঘাটে এনে দেখা গেল যে, তারা লেগুলি ঘাটের কাছে এনে ফেলে 
গেছে মাত্র_ জাহাজে পৌছিয়ে দেয় নি। বড় বিরক্তি ধর্লো। আমি, 
স্বামী সেগুলি কুলির স্বারা জাহাজে নেওয়ালেন। কিন্তু সব চেয়ে মজা] 
ইল যে, আমরা জাহাজে পৌঁছবার পর কুক কোম্পানীর একটা লোক 
এসে জিনিষ জাহাজে পৌছে দেবার জন্ত লম্বা বিল এনে হাঁজির কর্ল। 
আমরা অবস্ত আগেই কুলিকে পয়সা দিয়ে বিদায় করেছিলাম । কাজেই 
রুষ্চ কোম্পানীর লোককে শূষ্ঠ হাতে ফির্তে হ'ল । .. 

জাহাজে একটা তিন-বার্ঘ ওয়াল! কেবিন ছিল। কিন্তু নী 
প্রাণীর কারু পক্ষে ফেবিনটা অত্যন্ত ছেটি। তা" ছাড়া ভি রী 


ডি 





জাপানে বঙ্গনারা ২ 


বাথের জন্য এবাইছোট ইলেকটা,ক ফ্যান্। গরমের জন্য এই অপ্রশস্ত 
ঘরটাতে প্রথমে বড় তুষ্ট হচ্ছিল ; কিন্তপরে অভ্যাস হয়ে গেল। জিনিব- 
পত্র কেবিনে রেখে রর্টউিপরের ডেকে গেলাম । 

এই জাহা'জটার নীের তলার কামরাগুলি বাসের জন্তং এবং পুরুষ ও 
মহিলাদের স্বতন্ন ন্নানর জন্য নির্দি ছিল। পিড়ি দিয়ে উপরে উঠে নে 
ঘরটা 'আছে সেটা ক্গনিয়ন (০91019810101) ঘর । তার মধ্যে শুধু 
দুইটা জায়গা জাছে। ইহার এক পাশে খাবার সেলুন; সেটাতে 
অনেকগুলি ছোঁটি বড় টেবিল 'আছে। .অন্য পাঁশে সঙ্গীতাগার বা 
সঙ্গীত-কক্ষ (70510 1০017)। ইস্থা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বস্বার 
ঘরস্বরূপ ব্যবহ্থত হয়। এই ঘরটীতে, একটী পিয়ানে। আছে, সেই 
জনাই ঘরটাকে সঙ্গীত-কক্ষ (00510 1709072) বলে। তা ছাড়া সেখানে 
কয়েকখানি টেকিন ও চেয়ার আছে। ঘাত্রীত্দর পড়বার জন্য একটি 
আলমারিতে কতগুলি বই আছে। এই ঘরে মহিলা-মাত্রীদেরই 
আধিপত্য বেশী, তাই এখানে চুরুট খাওয়া নিষেধ ।. এ ঘরটা ছাড়া 
পুরুষ- শাত্রীদের জন্য একটা ধূমপানাগারও (9700120 £০০00) আছে। 
এখানে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। তবে আজকাল অনেক মহিল! 
চুরুট খান, সে জন্য মাঝে মাঝে সেখানে তাদেরও আবির্ভাব হয় 
দেখলাম!  ধূমপানাগার নাম হলেও সেখানে পুরুষ-যাত্রীদের 
স্থবনাপানেরও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। সব জাহাঁজেই যাত্রীরা নিজের 
আরাম কেদারা সঙ্গে আনেন, সেগুলি ডেকের: উপরে রাখেন। ঘাত্রীর 
সাধারণতঃ সমস্ত দিনটা ডেকের উপরেই কাটান। এ জাহাজেও 
সকলেই নিজের নিজের আরাম কেদারা এনেছেন। জাহাজের চেয়ার 
উউকে বদবার জন্য একটাও নাই। ভোজনাগার, লক্গীত-কক্ষ ও ধুম- 
পার ঘত্রের চারিদিকে বারাগডার মত বে জারগ! আছে. তাঁকেই ডেক্‌ 
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বলে। সেখালে -যাত্রীরা সর্বদা বসেন, খেলা করেন 5কম্বা চলা-ফের 
করেন। ডেকের উপরে তিন-চার রকম খেলার সরঞ্জাম.আছে । 





পি 


টাকাড। 


এসেই প্রথমতঃ আমরা আমাদের কেবিনে গেলাম। দেখানে 
জিনিব-পত্র রেখে উপরে 'এদে চী খাওয়া গেল। বেল! টারিটার সময় 
ডাইনিং সেলুনে গিয়ে চা পান কর1 এখানকার নিরম।' চায়ের. পরে 
ড্েকে দাড়িয়ে মাল বোঝাই ও জাহাজ ছাড়বার সব. বন্দোবস্ঠ 
দেখতে লাগলাঁম। যেখানে কুলিরা যাত্রীদের বড় বড় বাজ্ধ 
হ্বোন্ডে (১919) রাখছে হঠাৎ সে দিকে নজর গেল। প্রাণক্ীন বলে 
কুলির! বাঝ্সগুলির উপরে যে নির্মম ব্যবহার ক্রচে, তা দেখে বড় কষ্ট 
হ'ল। আমাদের ছুটি বাক্স ছিল, তাদের উপরও এই উপদ্রব হবে ভেবে 
আমার গ্রামী কুলিদের দিয়ে বাক্সগুলিকে আমাদের কেবিনে আনলেন? 
পরে ভাগ্যক্রমে নে ছ'টিকে আমাদের কেবিনের কাছে একটা, ছোট, 
ধরে রাখার সুবিধা! হওয়ায় সেখানেই ব্রাখা গেল এই ছোটি ঘটাতে. 
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পচয়াচত্ষ যাত্রীদেক্ বিশেব দামী জিনিষ ও বন্দুক ইত্যাদি রাখা হয়। 
এবারে সে ঘরটি খালি আছে। তাই সেখানে আমাদের এবং আরও 
কয়েক জন যাত্রীর বাক্স [রাখতে পারা গেল। রাত্রে বেশ ডিনার দিলে। 
ছটা. রিল গুধু এসিয়া-বাসীদিগের জন্য পৃথক রাখা ছিল। আমরা 
তিনক্ঈম ও একজন জাপানি ভদ্রলোক তারি মধ্যে একটা পেলাম । 
জাপাঁি লোকটা ভাল ইংরেঞ্জী বলেন না, তবুও আমার 'স্বামী- তীর 
সঙ্গে আনাপ সুর রিচলন। ইংরেক্সদের উপর তাঁর বিশেষ ভন্কি 
বুঝা গেল না'। তিনি কথায় বার্তায় বল্লেন, ইংরেজেরা৷ অত্যন্ত 
দেমাকৈ। কদ্কানতার কোনো সগ্দাগরি আফিসে ভুদ্রলোকটা চাকরী 
করেন। তাই ছু'চারটা বাংলা কথা শিখেছেন। তাঁর কল্কাঁতা খুব 
ভালকক্গাগে এবং বাঙ্গাপী মেয়েকে বিবাহ ঝরতে তাঁর সথ আছে, ইহাও 
জানা গেল। 

কেবিনে বড় গরম; সেজন্য আমাদের ঘরের 'বয়কে* ডেকের উপর; 
বিছান! আন্তে বলে দেওয়া হলো এবং রাতটা! আমরা তিন জনই ডেকে 
শুলাম। সমস্ত রাত জাহাজ চলতে থাকলো । 

১৮ই এপ্রিল 

১৮ই এপ্রিল সকালে বিছানা ছেড়েই দেখি, গঙ্গায় জল কম বলে 
জাহাজ দাড়িয়ে রয়েছে । ছুপুরে ছুণচার ঘণ্টা চলেছিল কিন্তু বেশী দৃষ 
যাওয়া গেল না। এই ছু'দিনে কাহারে! সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচনন 
হয় নি। আমার ছেলের ঠাণ্ডা লেগে অল্প সদ্দি জর হ'ল। তাই 
জাহাজৈর ডাক্তারের খোঁজ নিতে বাধ্য হলাম। সেই সুত্রে ডাক্তারের 
সঙ্গে জালাপ হলো । তিনি 'বোম্বেবাসী, নাম ডাক্তার . কোঠারে। এত 
সুদার বাংল! বলেন যে,. আমি তাঁকে প্রথমে বাঙ্গালীই ভেবেছিলাম । 
ইনি পরে সমস্ত রাস্তা আমাদের সাহীম্য করেছিলেন। কল্কাতার কলেজে 
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পড়েছিলেন বলে ইনি এত ভাল বাংলা জান্তেন। জাহাজে মহিলা- 
যাত্রীদের দেখী-শুনা করবার জন্ত একটা ইয়ার্ডেদ্‌ (5:5%/5:0599) 





ডেকের জীবন 


'আছেন। আমাদের ই়ার্ডেস্টী বেশ লোক। তাঁর কাছে আমি অনেক 
সাহায্য পেয়েছিলাম। ইনি পুরো ইংরেজ; কিন্তু কয়েকটা বাঙ্গালী 
মহিলার সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তাই বাঙ্গালীদের আদব-কায়দ] তার 
গজনেকটা জানা ছিল। এই গরমেও জাহাজে দিনে একবারের বেশী 
কোন যাত্রী ন্নান করতে পেতেন না) কারণ স্তনের জন্য পরিষ্কার 
জলের অত্যন্ত অনাটন ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী মহিলারা 'যে ন্নানের প্রতি 
বিশেষ অন্থুরক্ত, তা ষ্টয়ার্ডেসের বেশ জানা ছিল; তাই তিনি আমার 
জন্য সকালে একবার এবং সন্ধ্যার সময় একবার রানের জলের বন্দোবস্ত 
করে দিতেন। আমার ছেলের অস্থুথেও এই বিদেশী মহিলার কাছে* 
অনেক সাহাঁফ্য পেয়েছি । 


জাপানে বঙ্গনারী ঙ 
১৯এ এপ্রিল 


আজ সকালে আবার জাহাজ ছাড়লে! নদীতে জলাভাবে প্রায় 
একটা দিন জাহাজ চলেনি। ডায়মণ্ড-হারবারের দৃষ্ত নাকি বড় সুন্দর । 
আমার কিন্তু সেটা দেখা হ'ল না। কারণ ছেলের অন্থুখের জন্য আমাকে 
সে সময় কেবিনে ধাকৃতে হয়েছিল । এখন জাহাজ টের কাছে 
এসেছে। জাহাজ কেমন ছুল্ছে। ছুলুনি এত বেড়ে গে যে, রাত্রে 
শৌবার আগে কেবিনের পোর্ট হোল্‌ বন্ধ করে দিতে হলো, কারণ তা, 
না হ'লে কেবিনেব ভিতরে জল আম্ত। 


২০এ এপ্রিল 


সকালে উঠে পোর্ট হোল্‌ খুলে নীল সমুদ্রের দৃশ্ত দেখতে লাগিলাম। 
মনটা বড় উৎফুল্ল হলো । এতক্ষণে মনে হলো যেন সমুদ্রযাত্রা আরম্ত 
হয়েছে। ছ'দিন ধরে নদীতে যে রকম আটক পড়েছিলাম তাতে মনের 
উৎসাহ দমে গিয়েছিল। সকালে স্নান করতে গিয়ে দেখি জলটার 
একেবারে লোহার মরিচার মত রং হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে 
জানা গেল যে, জাহাজ অত্যন্ত ছুলেছিল সেজন্য জলের ট্যাঙ্ষের (7771) 
মরিচা জলে মিশে জাহাজের সমস্ত জল লাল করে দিয়েছে। এমন কি 
খাবার জলেরও সেই অবস্থা । 


২১এ এপ্রিল " 


এই কয়েক দিনে অনেকগুলি যাত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল । 
তরে খাবার পর গ্রামোফোন্‌ বাজিয়ে প্রায় রোজ বাত্রে কয়েকটা ইংরেজ 
". অহিল! নাচতেন। তাদের অদ্ভুত কাপড় ও অদ্ভুত ব্যবহার দেখে আমার 
কিন্তু অত্যন্ত খারাপ লাগত। আমরা প্রায়ই সঙ্গীত-কক্ষে বেরসিকদের 
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দলে মিশে কোন একটা খেলায় যোগ দিভাম। রাহে মেয়ে-পুরুষদের 
ডেকে শোবার ব্যবস্থা আলাদ| ছিল না, যে যেখানে পার্ত শুতো। ছটা 
একটা এমেরিকান্‌ দম্পতির সঙ্গে আলাপ হ7য়ছিল, স্তীরাও এই অন্ভূত 
ব্যবহার দেখে হাসি ঠাট্টা! করতেন। 


২২এ এপ্রিল 


চারিদিন আমরা সমুদ্র-বক্ষে চলেছি। সমুদ্রের দৃশ্তটা অতি চমৎকার ! 
ছোট ছোট নীল ঢেউ কেটে জাহাজ চলেছে, আর চারিদিকে শুধু নীল 
জল। জাহাজে কিন্তু মাছির "অত্যন্ত উপদ্রব। আবার রাত্রে গরমের 
উপদ্রব ভোগ করতে হচ্ছে। আজ থেকে জাহাজের গতির উপর বাজি 
রাখা আরম্ভ হলো। একজন মাতব্বর হয়ে যাত্রী সকলের কাছে টাকা 
আদায় করেন। এবং জাহাজ সে দিন কত মাইল পথ যাবে আন্দাজ 
করতে বলেন। তারপর যার আন্দাজের কাছাকাছি জাহাজ ২৪ ঘণ্টায় 
চলে, সে পুরফ্চার পায়। তিনটা পুরঞ্কার দেওয়া হবে। আমরা ২২ 
টাকায় ছুখানি টিকিট কিন্লাম এবং ভাগ্যক্রমে আমিই দ্বিতীয় পুরক্ার 
৫২ টাকা পেয়ে গেলাম । সুতরাং তিনটা টাকা আজ লাভ হলো!। 


,. ২৩এ এপ্রিল 


আজ সকালে দূরে আগামান দ্বীপ দেখা গেল। ক'দিন খালি জল 
দৈখার পর ডাঙ্গার দৃশ্ঠটা বড় চমৎকার লাগলো। তারপর আরও অনেক- 
গুলি পাহাড় দেখা দিল, সেগুলি মাণয় উপদ্বীপের সংলগ্ন কয়েক্টী দ্বীপ। 
সিঙ্গাপুরে পৌছিতে আমাদের আর বেশী দেরী নাই-_সেজন্যে ক'দিন 
দেশের জন্ত অনেক চিঠি লিখলাম। পিঙ্গীপুরে সেগুলি ডাকে দিতে হবে। , 
জাহাজে ব্যায়াম কর্বার বেশী স্থুবিধা পাওয়া যায় না? প্রায় সকলেই 


. জাপানে বঙদারী ৮ 
ডেকের উপর পায়চারি করে_তা, ছাড়া ছুচার রকম খেলাও জাহাজে 
আছে, তার মধ্যে একটার উল্লেখ কর্ছি। এই খেলাটা আমরা প্রায় 
খেল্তাম-_ থেলাটাঁর নাম, 'বুল্বোর্ড' । একটা কাঠের বোর্ডের উপর 
ছুটো গরুর ছবি থেকে ১, ২, ইত্যাদি করে দশটা 'সংখ্যা লেখা আছে। 
সেই বোর্ড থেকে চার পাঁচ ফুট দূরে ছড়িয়ে ছয়টা বালি পোঁরা চেপটা 
বল্‌ দিয়ে বোর্ডের নর্ঘরের উপর নিশান করে মার্তে হয়। এক থেকে 
আরম্ভ করে দশ পর্য্স্ত ও তারপর গরুর মাথার ছবিতে ফে আগে মারতে 
পারে তার জিত হয়। 


২৪এ এপ্রিল 


আজ দুরের পাহাড়গুল! স্পষ্ট দেখা গেল। দৃর্বীনে পাহাড়ের 
উপরকার গাছপালা! পর্যন্ত দেখ! যেতে লাগলে! । ই্টার্ডেম্‌ ডেকে এসে 
ঈাড়িয়েছিলেন। আমি তাঁকে বল্লাম, জাহাঁজটার চারিদিকে ঘ্বরে দেখতে 
চাই! তিনি আমাকে ডাক্তারের কেবিন, সত্তার নিজের কেবিন, বোতিল- 
থানা ও অন্ঠান্ট ছু চারটা কেবিন দেখালেন। ই্,য়ার্ডেস লোকটি বেশ। 
তিনি আমার সাড়িগুলোর বড় প্রশংনা করেন। জাহাজে অন্য অনেক 
বিলাতি মহিলার] আমার সাড়ি দেখে মুহ্ছ্ যান! তাদেরও সুড়ি 
পরতে বড় ইচ্ছা) কিন্ত পররাধীনের পোষুক বলে পরেন না। মেয়ে- 
যাত্রীদের ছটো স্নানের ঘর আছে। একটা বেশ বড় ও তাতে “পোর্টহোল্, 
(গোল .ছিদ্রীকাঁর জানাল|) আছে বলে বেশ ঠাণ্ডা থাকে। আমার 
ভাগো ভার্লটাই পড়ত। কারণ আমি ট্ট়ার্ডেসের স্ুনজরে পড়েছিলাম । 
.াঙ্গালী-অভ্যাস মত আমি ছবার করে ক্মান করি। এতে আমি মনে 
করেছিলাম, নরার্ডে্‌ গোল কর্বেন) কিন্তু তা না হয়ে বরধ সে জন্যে. 
আমি তার কাছে প্রশংসনীরা হয়ে পড়লাম । তিনি বল্তেন, সানি: 


জাপানে বনানী 


আমাঙদর দেশের মহিলাদের বলি যে, আমরা ভারতবর্ষে এসে পরিষ্কার 
হতে শিখেছি । 


ূ 
দা 
রা ণ 


| 





বুলবোর্ড খেল! 
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,আজ রবিবার। যে কয়জন মিশনারি ছিলেন তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর 
খাবার ঘরে সকালে উপাসনা করলেন। আমাদের জাহাজে মিশনারি 
সংখ্যা অনেক । কিন্তু আশ্চর্য্য, তাঁরা ছাড়া অন্ত যাত্রীদের আনেকেই 
উপাসনায় যোগ দিলেন না। ডিনারের পর বা দেখলাম সেটা আশ্চর্য্য 
করলে। আমর! আহারের পরে বাজনার ঘরে যেতেই মিসেস উরস্লার 
(ইনি একজন এমেরিকান্‌ মহিলা ) ইহার স্বামী ডু. 2. ০. এ-তে কাজ 
করেন) বাজনার কাছে গিয়ে বাজনা . বাজাতে লাগ লেন, এবং আরও 
কয়েক জন মহিলা! রবিবার কলে হিম্‌ (ধর্ম-সঙ্গীত) গহিবান প্রস্তাব 
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কর্লেন। ঘরের মধ্যের একদল সে প্রস্তাবে সন্ত ছলেন এবং ধর্মসঙ্গীত 
আরম্ত করে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্যদলের তা! সহা হ'ল 
না; তাদের যে কয়টা লোক ঘরে ছিলেন, তারা সুড়, স্ড়, করে ঘর থেকে 
বেরিয়ে 'ডেকে' চলে গেলেন | কিন্তু ধীর হিম গাই তাঁরা একটা 
গেয়ে ক্ষান্ত হলেন না; আবার গাইতে লাগিলেন ওঁ পাঁচ ছয়টা হিম্‌ 
গাইলেন। ওদিকে ধর্মনঙ্গীতের বিরোধীরা! কিন্তু চোটে টয় £হিমে' বাঁধা 
দিতে'আর্ত ক্রলেদ। এইদলের একটা! মেয়ে জাহাজে নাচ বার জগ্ে 
একটা! গ্রামোফোন্‌ সঙ্গে এনেছিল | মেয়েট1 এমন অভদ্র যে, দর্মসঙ্গীত 
গাঁওয়ীর সঙ্গে তাঁর গ্রামোফোন্‌ “ডেকে” এনে নাচের বাজন! আরম্ভ করে 
দিল। তার অবস্ট আরও সঙ্গী ছিল--তারা কিন্তু বেশীর ভাগই পুরুষ। 
একটু পরে একজন পুরুষ গ্রামোফোন্-ওয়ালাদের গিয়ে বল্লেন, “মশার, 
ঘরের মধ্যে মহিলার। ভগবানের নামে গান গাইছেন, এখন ' গ্রামোফোন্টা 
অচ্চুগ্রহ করে বাজাবেন না।” কিন্ত তার উত্তরে তিনি শুনিলেন, “ঘরে 
যেরকম বাজনা হচ্ছে, ওতে জাহাজ ডুবে ধাবে এ সব কাণ্ড দেখে 
মনে বড় বিতৃষ্ণা হলো । খানিক পরে ধর্ম-সঙ্গীত থেমে গেল। অমনি 
অন্তদলের একজন মহিল! কতকগুলো পুরুবকে নিয়ে পিয়ানোতে প্রেমের 
গাঁন আরম্ত করে দিলেন। ধর্মসঙ্গীত-গায়িকারা শুতে গেলেন । এ সর্ব 
কাও দেখে আমর! ত অবাক্‌ হয়ে গেলাম । 


সিঙ্গাপুর 
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সকালে যখন উঠলাম তখন জীহীজ আর চল্ছে*না। পোর্টহোল্‌ 
থেকে মুখ বাড়ীতেই মনে হলো, যেন একটা ছবি দেখছি। সুন্দর 
পাহীড়; তার উপরে কয়েকখাঁনি সুন্দর বাঁড়ী। নীচে সমুদ্র, তার উপর 
নারি সারি জাহাজ ভাস্ছে-দৃষ্ঘটী সত্যই অতি চমতকার। আমরা 
সিঙ্গাপুরে এসেছি। ই্য়ার্ডেদ্‌ এসে বল্লেন, ডাক্তার এসে তামাদের পরীক্ষা 
করলে জাহাঁজ সিঙ্গাপুরের বন্দরে ঢুকৃতে পাবে। সিঙ্গাপুর থেকে যে 
ডাক্তার এসেছিলেন তিনি কিন্তু শুধু ব্রেক্ফাষ্টই খেলেন। তা' ছাড়! 
তাঁকে আর কিছু কর্তে দেখলাম না। শুন্লাম জাহাঙ্গের ডাজারের 
কাঁছ থেকে সব জেনে নিয়েছেন, তাই আলাদা করে পরীক্ষা! করলেন না। 
যে ডাক্তারটী এসেছিলেন তিনি নিজের মোটর বোট্‌ করে চলে গেশেন। 
আমাদের জাহাজ বন্দরে গিয়ে ঢুকুলো!। বন্দরে আস্তেই প্রথমে কতক্‌- 
গুল সিঙ্গাপুরি লোক ছোটো 'ডিঙ্ির মত নৌকাতে জাহাজের পাশে 
এসে+ভিক্ষ! কর্তে কর্তে জাহাজের সঙ্গে যেতে লাগল । আমরা ডেকের 
উপর চড়িয়ে দেখতে লাগ্‌লাম। এদের দিকে মাঝে মাঝে আমরা ছু 
একটা পয়সা ফেলে দিতে লীগলাম। পয়সাগুলোর প্রায় সবই জলের 
মধ্যে পড়ছিল; কিন্তু এই লোকগ্রলো অতি নিপুণ কৌশলে জলের মধ্যে 
ডুব দিয়ে পয়সা তুলে নিচ্ছিল। ছেলেবেলায় যখন আমি বাবার সঙ্গে 
বিলাতে যাই তখন এ রকম ডুবারি ভিক্ষুক দেখেছিলাম । সে জন্য আমার 
কাছে ইহা বিশেষ নৃতন মনে হলো না । তবে এদের কৌশল সত 
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অতিশয় আশ্র্যযজনক। যেখানেই পয়সা ফেলে দাঁও ঠিক পয়সাগুলোর 
সঙ্গে ডুব দিয়ে এর! পয়পাটা তুলে আন্বেই। জাহাজ আস্তে আস্তে 
বন্দরে পৌছিল। পৌছিতেই একজন ইংরেজ অফিসার জাহাজে এসে 
আমাদের সকলের পাঁসপোর্ট পরীক্ষা কর্লেন। | তিনি পুরুষদের 
চুরুটখাবার ঘরে (51091012 10010 ) বদ্লেন। ) আমরা সকলে 
সেখানে পাসপোর্ট. নিয়ে হাজির হগাম-_তিনি প্রতোক্টা পাসপোর্ট. দেখে 
তার উপর এক একটা ষ্ট্যাপ্প করে দিলেন! আমরা একে একে ট্ট্যাম্প- 
মারা পাসপোর্ট হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম । বন্দরে জাহীজ দ্রীড়াতেই 
অত্যন্ত গরম লাগছিল, নে জন্তে আমর! স্থির কর্লাম, মধ্যাঙ্দ ভোজনের 
পর সিঙ্গাপুর সহরটা দেখতে যাবো । আমাদের সহযাত্রীদের অনেকেই 
মধ্যাহ্ন ন্োজনের আগেই নেবে গিঙ্গাপুর দেখতে গেলেন। তাঁরা 
সেখানেই হোটেলে টিফিন্‌ খেলেন। জাহাজে টিফিনের সময় অনেকেই 
অস্্ুপস্থিত ছিলেন। আমরা তিনটার সময় ডাঙ্গায় গেলাম। সিঁড়িটা 
এমন খারাপ করে রেখেছিল যে, অতি সাধধানে নামতে হলো। প্রথমে 
রুতকগুলো৷ জাহাজের মালের গুদামশ্ঘর পার হয়ে রাস্তায় এলুম। 
সেখানে কতকগুলো রিক্সা, ঘোড়ারগাড়ি ও মোটর ছিল। রিক্সাগুলি 
এক একটা চীনালোক টেনে নিয়ে যায়। ঘোড়ার গাড়ীগুলো দেখতে 
আমাদের দেশের পালকী গাঁড়ীরই মত। তবে গুধু একঘোড়াতে 
টানে_-এগুপি কতকটা আমাদের দেশের শীমপুনি ও ঠিকেগাড়ির 
মান্ধামাঝি রকমের। দেখতে বেশ ভালই মনে হলো। ছপুর 
রোদে রিক্দাতে যেতে ইচ্ছা হ'ল না। আঁবার মোটরের 
ভাড়া ঘন্টায় চার টাকা, তাই বাধ্য হয়ে ঘোড়ার গাঁড়ীই নিলাম । 
আমাদের সঙ্গে দেনী টাকা ছিল। এদেশে প্ডলীর” ও “সেন্ট? ব্যবহীর 
ই, দেজন্তে প্রথমেই আমরা কিছু টাকা বদলাতে ব্যার্থে গেলাম । 
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আমাদের একশত টাকা এখন ওদের ৯৩ ডলার । ১০০ সেপ্টে এক 
ডলার হয়। তাহলে এক টাকা এক ডলারের কিছু কম পড়ল। ব্যাঙ্কে 
যেতেই সেখানকার লোকেরা বল্লে, তিনটের সময় টাকা বদলান বন্ধ হয়ে 
গেছে। আমার শ্বামী ছজন চীনে ফেরাণীকে বল্লেন যে গুর কাছে 
দেশী টাকা আছে বদলাতে চান, বিশেষ দরকার; ক্িত্ত তারা কোন 
সাহায্য করলে না। তখন ম্যানেজার্র কাছে যেতে হলো--খানে. 
জারটি হংরেজ। ইনি উঠে এসে টাকার দর বলে দিলেন, আর বল্পেন, 
ব্যাঙ্ক, বন্ধ হয়ে গেছে সুতরাং টাঁকা বদলাতে হলে 17104) [.810- 
18৬-র দোকাঁনে যেতে হবে। ভার আগেই বাইরে ছু ভিম্টে লোক 
৯৩ ডলারে ১০০২ টাক দরে দেবে বলছিল। "জাহাজে কিন্ত 
একটা টাকা বদ্লান-ওয়ালা এসে ১০০২ টাঁকায় ৯৫ ডলার দিন্ছিল। 
আমরা তখন অতি লোভ করতে গিয়েছিলাম, মনে ফরেছিলাষ ব্যাঙ্কে 
আরও স্থবিধা পাওয়া! যাবে। সেজন্তে টাকা বদ্লান-ওয়ালাদের খাঁছে 
টাকা নিই নি। ৬/17105%৪)-র দোকানে ওরা একশত টাকার বালে 
নববই ডলার দিবে বল্পে। তখন তাড়াতাড়ি বাহিরে এসে সেই টাকা 
বঙদলান-ওয়ালার শরণাপন্ন হতে হলো। সেখানে ৪০-টা টাকা হদ্লে 
নিয়ে ৬/1716585-র দোকানে ছু একট! জিনিষ কিনে নিলাম । সেখান 
থেকে 961 06 £৪০০০৪-এ গিয়ে চা খেলাম । কিন্তু দা ভয়ানক 
বেনী, এক পেয়ালা চা ও এক টুক্রা রুটি মাখনের জঙ্যে দশ-বায়ো 
আলা নিলে, তা ছাড়! কেকের আলাদ। দাম দিতে হলে! । তাঁরপ় 
আমঞা বোটানিকেল্‌ গার্ডেনে গেলাম । এই বাগান সিঙ্গাপুয়ের একটা 
দর্শনীয় জাম] হাজ থেকে নেবে আমরা যে গাড়ী নিয়েছিলাম বেটা 
(০৮৮০৪ ধোফানে নেমে ছেড়ে দিয়েছিলাম; লেখান থেধে 
কখান: পিল) নেওয়া গেল। বোটানিকেল্‌ গার্ভেনটা অনেকটা দারে। 
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| 


রাস্তায় একট! ঘোঁকানে অনেক রকম শিল্পদ্রব্য (০8:1০) ছিল। দোকানে 
পাওয়া গেল কিন্তু সেধানে চীনদেশের তৈরী জিনিষ ছাড়া স্থানীয় জিনিষ 
কিছু ছিল না। একটা চীনে পাত্র সাত ডপার দিয়ে কেনা হলো। 
দোকানে একটি চীনে মেষে আমাদের জিনিষ দেখাচ্ছিল।| মেয়েটা কিছু 
ইংরিজি বল্তে পাবে । বেশ পরিষ্কার কাপড় পোরেছে।। মাথার চুল 
থুব টেনে বেঁধে পিছনে খোপা কবেছে ও তাতে আবার গহনা লাঁগিষেছে। 
মেয়েটার রং বেশ ফর্সা; বয়স আন্দাজ কুড়ি বাইশ হবে। পরনের কাপড় 
অদ্ভুত রকমের; একটা রেশমেন লুঙ্গীর মত আছে; তারি উপবৰে একটা 
কোট, সামনে কুচ দিয়ে এটে বেখেছে। সিঙ্গাপুব সহরটা চীনেলোকে 
'ভরা। প্রায় সবাই চীনে। অনেক টাকাওয়ালা চানেও 'মআাছে। 
'মোটরে অনেক চীনে ভদ্রমহিল! বেড়াতে যাচ্ছেন দেখলাম। ওদের 
পৃর্দা নাতি । সবাই বেশ সাজসজ্জা কবে খোলা মোটরে বেড়াতে যাচ্ছে। 

গুরের রাস্তাগুলে। কিন্তু বেশ পরিষ্ষীৰ ও খুব ভাল! দোকানগুলোতে 
প্রা নি চীনে ভাষাষ প্লীকার্ড লেখা ও অনেক দোকানে চীনেদেরই 
ব্যবহাধ্য; জিনিষ রয়েছে । ইংরিদ্ি দোকানও আছে। শিল্পদ্রব্যে 
দোকান থেকে আমরা বোটানিকেল্‌ গার্ডেনে গেলাম । তখন অন্ধকাল 
'কুয়ে 'আনছিঙ্গ তাই বেশী কিছু দেখা গেল না । আমরা একট ঘ্বুরে বেড়িয়ে 
রলিকুপা ক জাহাজের কাছে ফিরে এলাম । 


৭1৫ এপ্রিল 
শাআঙ্ প্রাতর্ভোজনের পরই আমরা আবার সিঙ্গাপুর সহ্র .দেগতে 
বেরুলাম। ইংরেজদের বিবেচনায় সিঙ্গাপুরের *[/:0'-এর নোক্ষাট! 


নাফি একটা দেখ বার জিনিষ ।- আমাদের কান বেন, ষ্টার 
খা! উচিভ। তা! ছাড়া সিঙ্গাপুরের মিউজিয়াম্টাও ' আধীদের ভাগ 


রি জ।পানে বঙ্গনারী 


হয় নয, শুন্লাম, সেখানে একটা! প্রকাণ্ড তিমি মাছের হাড় আছে। 
হা থেকে নেমে প্রথমে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে .মিউজিয়ামে 
গেলাম। সেখানে কিন্তু কলিকাতার মিউজিয়ামের. মত কিছুই মেই.। 
তবে অনেক রকমের সমুদ্রের মাছ সংগ্রহ করা আছে।. তা.ছাড়া "তিমি 
মাছটা সত্যই দেখবারজ্িনিষ। সেট। প্রায় বায়ান্ন ফিটু লঙ্বা। মিউক্িয়াম 
দেখে আমরা 1405-এর দোকানে গেলাম। সেটা কতকটা আমাদের 
কলকাতার ড/1)1058/85 ও [১5110-র দোকান, এই ছুইয়ের সমাবেশ । 
দরকারি জিনিষ কিন্তে পাওয়া যায়, আবার তার সঙ্গেই একটা প্রকাঁও 
বড় খাবার ঘর আছে। লোকে সর্বক্ষণই, সেখানে অন্ততঃ সরবত, 
আইস্ত্রিম্‌ ইত্যাদি কিছু না কিছু খাচ্ছে ক্সার বাজনা শুন্ছে। এটা 





রবার গাছের বাগান: 


বে ইংরেনের ত্রীড়ান্থল।. আমরা সেখানে. গিয়ে বগি 
প্র সর্ব থেলাম।, খড়ের নল দিয়ে চুষে, সরবত, খেকে হয়। 


জাপানে বঙ্গনারী ৃ ১৬ 
আঁষার ছেলের এটা খুব পছন্দ হয়েছিল। সে ছুটো খড়ের নল হাতে করে 
নিয়ে এলো। রিক্সা বা ঘোড়ার গাড়ীতে সিঙ্গাপুর জায়গাট। ভাল করে 
দেখবার হ্বিধা হ'ল না। তাই বিকেলে চারিটার সময় জাহাজের 
ডাঞ্জরকে নিয়ে আমরা মোটর করে একবার সিঙ্গাপুরটা [দেখে নেব স্থির 
কর্লাম। রাস্তায় গিয়ে কিন্ত মোটর দেখতে পাওয়া গেল না, তাই 
অগত্যা ছুখানা বড় রিক্সা ভাড়া করা গেল, রাস্তায় মোটর পেলেই 
নেওয়া ঘাবে স্থির করে বেরুলুম। কিন্তু রাস্তায় মনোমত ধমাটর পাওয়া 
গেল না। শেষে একটা মোটরখান থেকে বেশী দাম দিয়ে মোটর নেওয়া 
গেল। রিক্সা কুলিগুলো চীনে । তাদের উনি ৫০ সেন্ট করে দিলেন, 
কিন্তু কেবল ২৫ সেণ্ট. তাদের প্রাপ্য ছিল। তবু তারা ভয়ানক স্কাগারাগি 
ফরুলে। কোন প্রকারে তাদের এড়িয়ে মৌটরে ত চড়া গেল। গভর্ণরের 
স্বাছ্ির হাতার ভিতর দিয়ে বোটানিকেল্‌ বাগানে যাবার রাস্তা । দুর 
 খেক্ষে গভর্ণবের বাড়ি দেখা গেল। বোটামিকেল্‌ বাগানট। আমরা প্রথম 
''িন ভাল করে দেখিনি । সত্যই মোটরে খুরে ন৷ দেখলে তার সৌন্দর্য্য 
 কগগফ্ধি করা যায় না। অনেকগুলি বোটানিকেল্‌ বাগান দেশে দেখেছি, 
 ক্রি্ধ এটা সত্যই একটা সৌন্দর্যের আধার। পাহাড় জল গাঁছ ও সবুজ 
, ঘাস দিয়ে যেন ছবি একে রেখেছে । মনে হয় যেন, কোন পরীর বাগান । 
খ্মট কোন বোটানিকেল্‌ বাগানে এত গ্রুন্দর রাস্তা এদখিনি, রাস্তাগুলি 
সুন্দর ভাবে এঁকে বেঁকে গেছে। বৌটানিকেল্‌ বাগান থেকে আমরা 
একটা রযার গাছের বাগানের কাছে গেলুম। এদেশে রবারের খুব চাঁষ 
আঁছে। রবারের গাছগুলো খুব বড়। গাচ্ছের গুঁড়ির মত-এক এক 
জারগ। চিরে তার ঠিক নীচে একটা ছোট টানের পাত্র বেধে. দেয় । সেই: 
পানে চেরা জাগা থেকে .ছুধের মত সাঙা/আঠা পড়ে। সেটা টা 
পয়েই জামে. নিয়ে ববারের মত পদার্থ হয়। : রবারের বাগানটার কট 
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, দিয়ে গ্যাপ্‌ (32) বলে একটা জারগায় গেলাম। এটা হচ্ছে 
সিঙ্গাপুরের সর্বোচ্চ স্থান । মোটর কিন্তু একেবারে উপরে গেল। সুন্দর 
রাস্তা আছে। উপর থেকে সমুদ্রের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। সিঙ্গাপুর 
জায়গাটা খুব উঁচু নীচু। রাস্তায় কতগুলি চীনে গ্রাম দেখা গেল 
গ্রামের বাড়িগুলির দেয়াল কাঠের ও ছাপ্পরগুলি নারিকেল বা! ভাল'গাছের 
পাতা দিয়ে ছাওয়া। আমাদের দেশের মত তাদের ঘরের কাছে গাঁ? 
াষ্টুর বাধা রয়েছে। গাই বলদগুলি কিন্তু বেশ বড় এবং হটপষ্ট। এতে 
ধুব ঘাস হয়। চারদিক সবুজ হয়ে আছে? এই কারণেই বোধ হয় এবের 
গরু বাছুর আমাদের দেশের চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে। সিঙ্গাপুরে বৃষ্টির 
মাত্রা কিছু বেশী। সে জন্তে জায়গাটা একটু সর্যাৎসেঁতে ; তাই বেশী 
ভাগ বাড়ি লোহার থামের উপর তৈরী করা হ্য়। বাড়ির ভিত্তিও পা 
উচু থাকে। বাড়িগুলি দেখৃতে কিন্তু বড় নুর । বিশেষতঃ চীসেটীর: 
বাঁড়িগুলো। চীনেদের মধ্যে যাঁর! খুব ধনী তাদের বাড়ীর ফটকের পরী. 
ছুই থামে ছুটো চিল প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। পগযাপত দেখে আম 
সিঙ্গাপুরের বৃহৎ জলাশয় (£5531501) অর্থাৎ যেখান থেকে ধাবা 
জল সমস্ত সহয়ে আসে-_সেটা দেখতে গেলাম। সে জায়গাটাও অতি 
মনোরম । খুব বড় একটা পুকুর) পুকুরের চারদিকে হুন্দর ছুলের বাগান ৯: 
দুরে পাহাড় ও জঙ্গল। এ জায়গাটা দৃশ্ঠ অতি সুন্দর । এ দেশে 
বাগান মাত্রেই চমতকার । আমাদের সঙ্গে জাহাজের ডাক্তার আর 
জারগাগুল! বেশ ভাল করে দেখা গেল। ইনি আগে সিঙ্াপুরে এনে: 
ছিলেন; সে জন্তে তাঁর দেখবার মত জারগাগুলি জানাছিল।” ফিযার 
নিম, কয়েক শানারস কিনে আম্লুম | এখানে খুব আনারস. বির, 
করছে রেখা গেল । সিঙ্গাপুরের ক্মানারস বিখ্যাত শুনা ডিল । . 





চ্ীনন-সলম্মুত্রে 
২৮শে এগ্রিল__ 


আজ সকালে আমাদের জাহাজে প্রায় ছুই হাজার চীনে “ডেক্‌” 
পেসেঞ্জার হয়ে উঠলো । নীচের “ডেক্‌” কানাত দিয়ে ঢেকে তাদের 
থাকবার জায়গা হলো। এত চীনের সম্মিলনে যে কি রকম গোলমাল 
হচ্ছিল তা! ধারা কয়েকটা চীনেকে একত্রে দেখেছেন তাঁর! ছাড়া কেউ 
বু্ববৈন না । চীনেরা' আমাদের দেশের লোকেদের মতই ভয়ানক 
চীংফার করে কথা বলে। আজ সকালে জাহাজ সিঙ্গাপুর ছাড়লে। 
এখাঁনে ছুচারটা ইংরেজ যান্রী উঠলো । এতদিন আমাদের টেবিলে একজন 
জাপানি ছিল; কিন্তু আজ (থকে একজন নূতন ইংরেজ দম্পতিকে 
আমাদের সঙ্গে বসাঁনো হোল ও জাপানি ভদ্রলোকটা অন্য এসিবাটাক্‌ 
টেবিলে খেতে বম্লেন। 

আজ জাহাজের গতির উপর বাজি রেখে যে লটারি হলো, তাতে 
আমীর স্বামী ৫ ডলার দ্বিতীয় পুরদ্ধার পেলেন-_জাহাঁজে ওঠার পর 
আমরা এই দুবার পুরষ্কার পেলাম ; ছ্বারই কিন্তু দ্বিতীয় পুরস্কার । চীনে 
রা এসে অবধি বড়ই মুস্কিল হয়েছে--তারপর এত লোক হওয়ায় 
'সেদিক থেকে থেকে ভয়ানক দূর্গন্ধ আঁসছে-_তাঁরা হংকংএ নেবে যাবে সেই 
হা একটা মহ মহাভাগ্যি ! 


লা মে 


. অনলি তরানক গরম হচ্ছে। জামরা চীনসাগরে এলে পছ়েছি। 
 রঠ গরম বেঞকেবিনে টেকা শক্ত। সমুদ্রের জলে হুল্দে রর তো 
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গুড়ে! জিনিস ভাসছে । আমর! সেগুলাকে সেওল! বা অন্ত কোন ময়ল। 
জিনিস ভেবেছিলাম । কিন্তু পর্বে জানা গেল, হুল্দে গু'ড়োগুলি মাছের 
ডিম। সমুদ্রের মাছগুলি জলের উপর ডিম পেড়ে দিয়ে যায়। ঢেউ ও 
রোদের সাহাষ্যে ডিমগুলি থেকে বাচ্চা হয়। 

২রা মে-_ 

মার একটা রবিবার এসে পড়লো । আজও উপাসনা হলো । এবারে 


কিন্তু অনেকে গিয়ে যোগ দিলে । ছুপুরে আমি কেবিনে বিশ্রাম কর্দ্ধে 
ঘুমিয়ে পড়েছি, ঘুমের মধ্যে হঠাৎ আমার ছেলে এসে বল্লে “বাবা 
তোমায় উপরে ডাকছেন, জাহাজ ঘুরছে ।” ঘুমের মধ্যে তার কথাগুলি 
ঠিক করে শুনিনি। আমি ভাবলাম, সে কি বুঝতে কি বুঝেছে। জাহাজ 
আবার কেন ঘুরবে! আমার ছেলে আবার উপরে চলে গেল। আমার 
কিন্তু আর ঘুম হোল না। তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই পোটিহোল্‌ দিয়ে 
ঘরে জল আস্ছিল। আমি উঠে পোর্টহোল্‌ বন্ধ কর্ছি এমন সমর জলে 
একটা কিছু পড়বার মত ঝপ, করে শব্ধ হলো । তারপর ঢেকে খুব 
দৌড়াদৌড়ির শব্ধ শুন্লাম। জাহাঁজটাঁও থাম্লো। মামাদের 
পোর্টহোলের ঠিক উপরে যে একটা ছোট নৌকো টাঙ্গান গাকৃত সেটা 
নাম্‌ডে লাগল। তখন আমার মনে হোল, কেউ বুঝি জলে পড়ে গেছে। 
মনটা প্রথমে একটু উৎকষ্টিত হয়েছিল কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো যে 
কাল আমার স্বামী বলেছিলেন, একটা পাঁগল চীনে ডেক্‌্-যাত্রী আঁছে 
সে কাল একবার জলে ঝরপ দেবার চেষ্টা করেছিল । আর একজন চীনে 
যাত্রী জুয়া থেলে হেরে গিয়ে নিজের মাথায় নিজেই ছোরার আঘাত 
করেছিল। আমি মনে কর্লাম, নিশ্চয়ই এদের একজন জলে ঝাঁপ 
দিয়েছে। তখনই আবার আমার ছেলে দৌড়ে এসে বল্লে “মা, একটা লোক 
জলে পড়ে গেছে; বাবাও মিঃ ডেেস্লার রাগ করছেন, কারণ জাহাজের 
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লোঁক নৌকো! নামাতে দেরি করছে; বাবা তোমার উপরে ডাকৃছেন।» 
তখন আমি তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে দেখি, জাহাজের প্রথম শ্রেণীর 
যাত্রীর দল ডেকে বেরিয়ে ভিড় করে যে-লোকটা জলে পড়েছে তাকে 
দেখছে। তখনও প্রাণ রক্ষার জন্ত যে ছেটি নৌকা আছে সেট! নামান 
হয়নি ; তবে জীবন রক্ষার জন্য যে গোল বেল্ট গুলো জাহাজে বেধে রাখা 
হয়, তাঁর একটা জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেটা ভাস্ছে। তাতে একটা 
আলো! বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যাতে সেটা দূর থেকে সহজে নজরে পড়ে । 
দেখলাম জাহাজের পিছনে যে চাক! আছে তাঁর কাছেই একটা চীনে 
লোক জলে ভাস্ছে। তখনও বেশ জোরে বৃষ্টি পোড়ছে! আমি 
লোকটাকে দেখেই মনে করেছিলাম সে বুঝি মরে গেছে ; কিন্তু সবাই বল্লে 
ম্রেনি। লোকটা জলের মধ্যে ভাস্ছিল, সাঁতার জান্ত তাই ডুবে 
যাঁয়নি। নৌকে। যখন নাবালে তখন তাতে ৪ জন খালাঁসি ও চিফ.- 
[অফিসার ছিল। কিন্তু খালাসগুলে৷ তাদের কাঁজে ভাঁলরূপে অভ্যস্ত 
ছিলগ না। তারা প্রথমে নৌকো টাম্তেই ভয়ানক দেরি ক্র্ছিল। 
চিফ. অফিসারের কাছে মার খেয়ে তবে নৌকো চালালে । নৌকোটা 
যখন চীনে লোকটার কাছে গিয়ে তাকে তুলে নিলে তখন সে চোখ খুলে, 
জাহাজের উপরের দিকে যাত্রীদের দিকে চেয়ে চুপ করে জলে ভাস্ছিল। 
তাকে যখন জাহাঁজে তোলা! হোল, তখন সে একেবারে উলঙ্গ। তাই 
,গাল্ীমরা যত মহিলা যাত্রী ছিলাম প্রায় সকলেই নীচে বা ঘরে চলে গেলাম । 
চীনে লোকট৷ ভাগ্যক্রমে হাঙ্গরের গ্রাস থেকে বেঁচে গেছেল। চিফ 
অফিসার বল্লেন, সমুদ্রের এই জায়গায় অনেক হাঙ্গর আছে। লোকটা 
যদিওএএক্ষেত্রে বীচলো, কিন্তু পরিশেষে ঠাণ্ডা জলে এতক্ষণ থাকার ফলে 
লে পরদিন মারা পড়'লো। সেই মৃতদেহ জাহাজে নিয়ে হংকৎ পর্যন্ত 
. আমরা এসেছিলাম, অথচ ডাক্তার আমাদের কিছুই জানতে 'দৈন্নি- 
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মৃতদেহ জাহাজে নিয়ে যাওয়া! হচ্ছে বলে পাছে যাত্রীদের মনে কোন 
রকম ভয় হয় এক্জন্তে হংকং ছাড়বার পর ডাক্তার আমাদের কাছে 
এ খবর জানিয়েছিলেন। লোকটার মাথা গোলমাল ছিল বলে সে 
আত্মহত্যা করবার জন্তে জঙ্গে ঝাপ দিয়েছিল । 

ডাক্তার আমাদের নীচের “ডেকে” চীনে যাত্রীদের দেখবার জন্তে 
নিয়ে গেলেন। ওদের দেখবার অন্ত আমার স্বামীর অত্যন্ত কৌতুহল 
হর়েছিল। এখানে প্রায় ছুই হাঁজার চীনে মেয়ে পুরুষ একত্রে রয়েছে। 
কেউ বসে আছে, কেউ খাচ্ছে। তাদের থাগ্ অনেক রকমের কিন্ত 
ভাতই প্রধান খান্ত ; সঙ্গে নানারকমের তরকারি থাকে , রান্না ঘরটাও দেখ! 
গেল-_চীনেরা৷ আমাদের দেশের লোকের মত ভাতভোজী। রাল্না ঘরে 
পাচকেরা! রান্না কর্ছে। এক জায়গায় একটা চীনে মেয়ে তার পাঁ বেধে 
ছুতো৷ পর্ছিল। তার পা চার পাঁচ বৎসরের মেয়ের মত। ছোট 
বলায় পা ছুটোকে খুব জোরে এটে বেঁধে রাখায় আঙ্গুল গুলি . মুচড়ে 
উতর দিকে চর্লে গেছে, পা আর বাড়তে পারেনি । সে অতি যত্বে তার 
মই ছোট ছুটা পায়ের সেবায় রত ছিল। আমর! ছাড়িয়ে তার পা 
ধার কায়দা দেখলাম। পাঁকে একট! সরু কাপড়ের টুক্‌রা দিয়ে বেশ 
রে ব্যাণ্ডেজ ধরণে বেঁধে তার উপর মোজা পর্লে। তার উপরে আবার 
ক-প্লোড়া ছোট্ট কাপড়ের জুতো পর্লে। আমর! তার এই সাজসজ্জা 
খিছি দেখে তার বেশ ক্ষুর্তি হলো) সে হাস্‌তে লাগল । ওদের এই পা 
ধা রীতি পৃথিবী-বিখ্যাত। তবে আজ কাল ওর! এ রীতি ওদের সমাজের 
নিষ্টকর বলে বুঝতে পেরেছে। সে জন্তে সংশোধনের চেষ্টা করছে ও 
জকাল ছোট মেয়েদের প্রায়ই পা বাধে না। এই চীনে নারীর 
কটা ছোট মেয়ে তার কাছে বসে ছিল দেখলাম, কিন্তু তাঁর পা 
ধ!.ংনেই। 


জানে ব্গনারী হহ 


ওরা মে 

আজ বিকেলে আমরা হংকং পৌঁছলাম । অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় বেশ 
শীত পড়েছে । হংকং সমুদ্রের মাঁঝে একটা ত্বীপ। তাই জাহাজ সেখানে 
একেবারে গিয়ে লাগে না। হংকংএর অনতিদূরে কাইনুন নামে জায়গার 
জেটিতে আমাদের জাহাঁজ লাগল। কাইলুন চীন দেশর 'একটী ছোট 
অংশ । হংকএর দৃশ্ত সিঙ্গাপুরের মত অতটা চমৎকার নয়। হংকং 
্বীপটা পাহাড়ে পরিপূর্ণ। প্রথমেই 'চীনে ধোবাকে কিছু কাপড় ধুতে 
দিলাম। জাহাজ আস্তেই তারা এসে ময়লা কাপড় নিয়ে 'ষাঁয়। সিঙ্গা- 
পুরে' ধোবার দর অত্যন্ত বেশী, বারো খানা কাপড় ধুতে ছুই ডলার নিয়ে 
ছিল, উপায় না থাঁকায় কাপড় ঘোঁয়াতে হ'ল। জাহাজ কাইলুনের জেটিতে 
পৌছতেই আমাদের সহযাত্রীদল অনেকেই নেমে হংকং দেখতে গেলেন। 
অন্ধকার হতে দেরি আছে' দেখে" আমরাও হংকংটা একবার দেখবার 
জানে নেবে গেলাম জেটি পেরিয়ে হংকৎ ঘাবার খেয়া-ঘাঁটে যেতে হয়। 
সেখানে তিন আনার টিকিট কিনে একটা ছোট লঞ্চে বসা গেল। জাহাজটা 
টে লাগান ছিল। দশ মিনিট অন্তর এক্টী খের়ার জাহাঙ পাওয়া 
ক্বয়। পাঁচ সাত মিনিটে হংকং দ্বীপে পৌছন গেল। হংকএ পৌঁছে 
আমরা ছুটে। রিক্সা ভাড়া নিলাম । জায়গাঁটা পাহাড়ে । নীচে সমতল 
প্লা্গাঁয় দোকান ও সুন্দর রাস্তা আছে। পাহাড়ের গায়ে লোকের বাঁড়ি 
ঘর। একেবারে উপর পর্যন্ত ঘর বাড়ি আছে। বাঁড়িগুলিতে রাত্রে 
আলে! জল্লে দূর থেকে হংকংটাকে বড় সুন্দর দেখায়। পাহাড়টা তারায় 
খচিত আকাঁশের মতে! মনে হয়। এত দৌঁকান একত্রে খুব কম 
গ্রেখেছি। দৌকানগুলি বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন । সমতল জায়গাটাতেষ্ 
শুধু যোটর চলে। সেজন্তে মোটর বেশী নেই। রিক্সা আছে ও 
ভ্যাঞ্খির মত এক রকম যানও আছে; তাকে “সিডেন চেয়ার” বলে 
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এই সী বাঠুই এদেশে ব্যবহার হয় বেশী। জন্ধকার ঘনিরে আসছিল 
সে জন্তে আমরা' ২ ১টা দোকান দেখে আবার খেয়া-ঘাটে এলাম। তারপরে 
জাহাজে এসে পৌছলাম। 





হংকংএর রাস্তা 


৪ঠা মে-_ র 

সকালে খুব বৃষ্টি পড়.ছে--সেজন্যে আমার স্বামী শুধু একবার কিছু 
দরকারী জিনিস কিন্তে গেলেন। বিকেলে আমিও স্বামীর সঙ্গে বেরিরে 
দোকানগুলো একটু দেখলাম। সময় ছিল না, সে জন্যে আর কোথায়ও 
যাওয়া গেল না। 

৫ই মে-_ 

সকালে চীনে ধোবা কাপড় এনে দরজার ধাক্কা! ঘিয়ে 55051955991, 
70, ০1০০৮ £€০৮ বলে চিত্র করতে, লাগলো। চিৎকারে তুম 
ভেঙ্গে গেল। কাপড় কিন্ত ভাল মোয়নি। নির্দিষ্ট, দামের চেয়ে সে দা, 
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সেন্ট কম্‌ নিলে। আমাদের দেশের ধোপারা কিন্তু তা কখনই. করতে 
না। আজও খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ব্রেকফাষ্টি খাবার আগেই জাহীজ ছেড়ে 
দিলে। বেশ ঠাণ্ডা বোধ হতে :লাগ লো। 


শ1হ২হাই 


৮ই মে_ 
আমরা ইয়াঁংসিকিয়াঁধ নদীতে এসে পড়েছি। নরদীটা খুব বড় কিন্তু জল 
অত্যন্ত ঘোলা। নদীর ছ'ধারের দৃশ্ঠ অনেকটা আমাদেরে বাংলা! দেশের 


লি ৪ 


ডি 

ল ১ নু 
রর , ৯ 
5১ রহ টি 
পস্মী 1 টন 

শু রি ॥ এ 
৮ হঃ ২৯, 4 

৭ ঢা ১ 51১ ৪ 


৪৩১৮ 
না ২ 


| 





_ ইয়ংসিকিয়া নদীত্বে চীনে জেলেদের নৌকা 
মত+-খুব শশ্ত গ্তামল | মাঁটি একেবারে সমতল, পাহাড়ের চিন্ন মাত্র নেই। 
এখানেই প্রথম গরম কাঁপড় বাক্স থেকে বের করে আম্তে হলো । বেশ 
ঠা পড়ে গেছে। বিকেলে সাংহাইয়ের ব্দরে এসে পৌছলাম। 
সাংহাইটা খুব বড় সহর। সহর দেখবার জন্যে জাহাজ বন্দরে পৌছবার 
আগেই প্রস্তত হয়ে রইলাম। কিন্তু জায়গাটা মোটেই সুন্দর নয়। 
অনেক ধর বাড়ি দেখা গেল কিন্ত প্রায় সব লাল টিনের ছাতি। স্বাভাবিক 


সৌন্দর্য্য এখানে খুব কম। 
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জাহাজ বন্দরে থাম্তেই আমরা নেবে গেলাম। জেটি থেকে. রাস্তা 
খুব নিকটে। আঁমরা এখানে ট্রামে চড়ে জারগাঁট। ঘুরে দেখা স্থির 
কর্লাম। জেটি থেকে বাস্তায় বেরুলেই ট্রাম। অন্য পারে 
একটা বোর্ডিং হাউসের নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা ৷ তার সামনে 
একজন শ্বেতাক্ষ পুরুষ সাহেবী পোষাক পোঁরে ফীড়িয়েছিট্-তাঁর কাছে 
গিয়ে আমার সামী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ট্রামের সাহাযো সমস্ত সহরটা 
কি ঘুরে দেখা সম্ভব? সে বল্লে, একট! গাঁড়ী করে দেখলে আরও ভাল 
করে দেখা যাবে। লোকটা খুব ভদ্রতা সহকারে আমাদের জন্যে একথানি 
গাড়ী আনতে গেল। কিন্তু সেদিন ঘোঁড়দৌড় ছিল সে জন্যে গাঁড়ি পাওয়া 
গেল না। অরশেষে আমাদের ট্রামের সাহাঁষ্যই নিতে হলো। ট্রীমের 
বস্তার দুধারে অনেক দোকান; কিন্তু টামগুলোতে কেবল চীনে লোকেই 
ভরা। ইংরেজ, এমেরিকান ও এক্স লো-চীনদেরও ছু চার জনকে 
দেখা যাচ্ছিল। একটা হুন্দর বাগান আমাদের বাঁধারে দেখা গেল। 
সেখানৈ নালা রকমের ও নানা জাতির লোকের সমাঁগম। তারা সমুদর- 
বায়ু সেবনের জন্যে এই জায়গায় এসেছে । কতগুলি পারশী মহিলাঁকেও 
দেখা'গেল। আমরা কতকদূর গিয়ে অন্য একট! ফ্রীম নিলাম ; সেখান 
থেকে ছুটো। বড় বড় পুলের উপর দিয়ে ট্রামে করে গেষে বড় রাস্তা ছেড়ে 
গ্রফটা ছোট রাস্তাঁয় এসে পৌড়লাম ।. পুন ছটী যে নদীর উপর মে 
| ব্দীতে শত শত বড় নৌকা যাঁওয়া' আঁসা কর্ছিল। এবার বে' স্বান্তায 
“এলাম এটা খাপ্ত দ্রব্যের জিনিষে ভরা-মাঁতম মাখন ইত্যাদি সব রকমের 
হাট বসে গেছে। কিস্তু সবই চীনে দোকান, চাঁরিদিকেই চীনে । 
সিঙ্গাপুরে প্রথমে 'হঠাৎ এত চীনে লোক দেখে বেশ অর্জা, জেগেছিল', 
কিন্তু চীনে দেখে চোঁধ : অভ্যন্ত হয়ে গেছে, তাই আর নন: বো 
হচ্ছে না। এ রাস্তাটা খানিক দুর যাবার পর আমরা লেরে 


২৭ 'আালাতর বনানী 


$ 
পড়লাম কাপ এখানে “839০০1178 81” বলে একটী দর্শনীয় 
জায়গা! আছে। এই খবরটা আমরা জাহাজেই পেয়েছিলাম। আমরা 


নন বঙি 

হ পা ও নে 

চি হি , 
চেপে নু 

নি ঠা ১১০০৪ 








জপ টিপা পারা িশীপপীপিীপিপিসপাশী 


] 
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প্রথন সেই: জায়গার খোঁজে বেরুলাম। এত বড় নহরে ভাষা না 
জেনে একটা অচেনা! জায়গার খোঁজে যাওয়া যে কি দুঃসাহস 1! বলাই 
বাছল্য। বা হোক আমরা ত 139001105 ৬/৩11এ ঘাবার ট্রামে 
চড় লাম। এই জাগ়গার একটা পাতকুয়ো৷ থেকে ছ-তিন অন্তর 
বুদ ১৪ঠে ইহাই নাকি দর্শনীয় ব্যাপার। একথা শুনে স্বাশ্চরধ্য বলে 
মনে ক্-নি। আমাঁদের সময় ছিল নে জন্তে একটু আসাই 
উদ্দেস্ত। ট্রামে বসে এখানকার চীনে লোকেদের দেখতে দেখ তে চল্লাম। 
এখানকার মেয়ে পুরুষ সকলেই একটু বিলিতি ধরণ-ধারণ অভ্যাস করেছে। 
কতক চীনে মেয়ে আবার তাদের নিজেদের পোষাকের সঙ্গে বিলিতি 
ধরণের উচু “হিল” জুতে। পরেছে। সচরাচর চীনে মেয়ের! তাদের চুলের 
পীরাট। খুব টেনে বাধে । কিন্ত এখানে অনেকে বিলিতি ধরণের “ক্রি” 
সরে চুল রেখেছে। দেখতে মোটেই খাপ খায় না। চীনে মেয়েরা প্রায়ই 
প্যাণ্টলুন ও একটা আল্গা হাতওয়ালা জামা পরে। এখানে অনেকে 
পেন্টলুনের জায়গায় “স্কার্ট” (ঘাঘ-রা) পরেছে। কিন্তু জীমাটা ওদের 
নিজেদের যত রেখেছে। 13০৮1964৩11” যেতে রাস্তায় ঘোড়- 
দৌড় মাঠ দেখ! গেল-_সেখানে অনেক চীনে ও বিলিতি লোকের মস্ত 
সমাগম লক্ষ্য কর্লাম। এখন আমরা রে রাস্তার তার সই ধারেই সাহেবী 
ধরণের বাড়ী। এখানকার ইয়োরোগীয়দের বাসছান।: এ কাছেই 
“13900117891” ; কিন্তু এখানে পৌঁছতে সবর লাগল বব প্রায়, 
অদ্ধকরি হয়ে এল । এ অবস্থায় আর 8০১০৪ ৩ দেখতে যাওয়া! 
আর না-যাওয়া মান। তা ড়া এখানেই ট্রামের শেষ । এখন মেখালে 
ষেতে মে কড় লমর লাগে আর ক্ষি উপাক্কে বাঁওয়! সম্ভব ছকে, ভা: 
নিশি) সে তে কিরবার দিকের একটা ট্রামে উঠা গেল। আবার সেই : 
সু বস্তা হয়ে দোকানের রাস্তায় এলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। 
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ট্রামের লোক ইংরাজি ভাষা বলে না, সেজন্ঠে কোন্‌ ট্রামে যে কোথায় 
যাওয়া যায়, তা৷ জানা বড় শক্ত । শেষে একজন ইংরেজের (শরণাপন্ন হতে 
হলো৷। সে জাহাজ-ঘাটের বাবার ট্রাম দেখিয়ে দিলে আমরা তাতেই 
উঠলাম--কিন্ত ঠিক কোথায় নাবতে হবে তা অন্ধকারে যাচ্ছিল 
না। ভীমের লোকদের জিজ্ঞাসা করেও কোন সাহাষ্য পাঁওয়! গেল না, 
তার! ইংরাজী বোঝে না। ট্রী্ঘটা যখন তার শেষ লীমানায় এলো, তখন 
বুঝলাম যে জেঠির কাছে বাঁধার জন্যে আমাদের যেখানে নাবা! উচিত 
ছি সেখানে নাবি নি.। যাহোক এখানেই নেবে পড়া গেল কিন্ত 
অন্ধকারে রাস্ত। লক্ষা কর! যাচ্ছিল না-_এক্টা চীনে পাহারাওয়ালা ফ্রাড়িয়ে 
ছিল---তাকে উনি জেটি কোন দিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কিছু .বোঝাতে 
"্পীরলে না। বড় বিপদে পড়া গেল। জাহাজের ডিনার ঠিক সাড়ে 
সাতটায় হর-_-তখনি প্রায় সাঁড়ে সাতটা । অন্ত উপায় না থাকায় আমরা 
আরও একটু এগিয়ে গেলাম-_ভাগ্যক্রমে একজন পাঞ্জাবি পুলিশকে দেখা 
গেল; ভাকে জিজ্ঞাসা করতে সে আমাদের পথ দেখিয়ে দ্িল। অবশেষে 
অত্যন্ত ক্লাস্ত অবস্থায় আমর! জেটিতে. এসে পৌছলাম। 
সিঙ্গাপুর হখকৎ ও বিশেষ ভাবে সাংহাইয়েতে অনেক শিখ ও পাঠান 
পাহারাওয়ালা আছে। এরা প্রত্মেকেই খর্ব লম্বা! ও বলিষ্ঠকায় পুরুষ 
ধর্ধবাকৃতি চীনেদের মধ্যে এদের আরও লম্বা ও বলবান্‌ ' দেখায়। এদের 
দেখলে নন্দ হয় কি ছুঃখ হয়, তা বলা শক্ত: এই বলবাদ্‌ দীর্থকায 
পাহারাওয়াল! যে আমাদের দেশের লোক এ কথা মনে হলে গর্ব হয়, কিন্ত 
পরক্ষণে, বখন মনে পড়ে যে এত. বল এত. সতেজ শরীর নিয়েও এরা 
লামান্ত... বেতনে: দাসত্ব, করছে. তখন জজ্জায় যরে বেতে.হুয়। আমরা 
ভারতমাতার কৃত অযোগ সন্তান দেশের বাইরে এসে যেন তা আরও বেশী 
কমে উপলদ্ধি করা যায়। মায়ের এমনি তেজীয়ান সম্তানগুলোও আজ 





চীনে প্যাগোড৷ (সাংহাই ) 


আঁমরা যখন জাহাজে পৌছলাম তখন সকলে থেতে বসে গেছে কিন্ত 
আমরা খাওয়। থেকে বঞ্চিত হইনি। আগে শোন! গিয়েছিল যে জাহাজ 
সকালেই সাংহাই ছাড়বে। সে জন্ত আমরা এত তাড়াতাড়ি *যারগাটা 


দেখে নিলাম । পরিশেষে নোটিশ বোর্ডে দেখলাম ১১ই বিকেঁলে আমাদের 
'জাহাজ সাংহাষ্ঈ ছাঁড়বে। এখানে তিন দিন জাহাজ থাকবে । 


জাপানে বঙ্গনারী ৩২ 


৯ই মে-_ ' 


আজ রবিবার! কতক যাঁরী নেবে গিরজ্ায় গেল-টমামরা বিকেলে 
ড্রেসলার নামক একটা এমেরিকেন দম্পতির সঙ্গে বেক্লাম। আঁমরা 
মনে করেছিলাম গাড়ি করে সহরের চীনে-পাঁড়াটি! আস্ব, কিন্ত 
গাড়ির কৌচোয়ান্টা বললে চীনে-পাড়া যেতে হলে গাঁড়ির লাইসেপ্স্‌ 
চাই। তার গাড়ির চীনে টাউনে যাবার জন্ঠে লাইসেন্স নেই। পুলিসকে 
জিজ্ঞাসা করা হলোঃ দে বল্পে অন্য গাঁড়ি বা রিকসা নিতে হবে। কিন্ত 
অন্ধকার হয়ে আম্ছিল সে জন্যে চীনে টাঁউনে না যাঁওয়াই স্থির কর! গেল। 
দোকানগুলোতে আরও একটু ঘুরে জাহাঙ্গে ফিরলাম । চীনেদের 


১ আনেক খাবার দোকান দেখলাম। একটা দোঁকানের সামনে দীড়িয়ে 


তাঁদের খাবার জিনিস গুলো যেকি তা! লক্ষ্য করা গেল। একটা বড় 
৫” বাঁ থালীর উপর সাত আটটী চীনের মাটির বাটি রাখা আছে; 
প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা রকমের তরকারি রয়েছে। তরকারিগুলি 
চোঁধে দেখ তে বেশ উপাদেয় বলে মনে হলো। আমাদের দেশের মাছ 
ও সবজির তরকাঁরির মত দেখতে । তবে খেতে কেমন দেটা চেষ্ট 
করে দেখতে সাহপ হলো! না। একজন চীনে বাঁটাতে তরকারি সঙ্জিত 
৪ পো সামনে নিয়ে বসেছিল। একটু পরেই দোঁকানদার একটা 


ুঁধাড়িতে করে ভাত আদ্লে এবং একটা কাঠের চামচের দ্বার 


তরকারির বাটির মধ্যে ভাত দিলে। যে লোকটী খেতে এসেছিল 
সেভাত ও তরকারি প্চপ-টক্‌* দিয়ে মিশিয়ে খেতে আরম্ত করে দিল। 


অহ জীছাবে ফিরে এলাম | 
আঁজ সকালে চীনে টাউন দেখতে যাব বলে আমরা কৃক্*কোম্পানীর 


৩৩ জাপানে বজলারী 


কাছে টিকেট ক্রিন্লাম। গাড়ি ও পথ প্রদর্শকের (গাইড) জন্য 
প্রত্যেকের তিন ডলার লাঁগবে। মিঃ ডেস্লারও আমাদের সঙ্গে যাবেন। 
তিনিও একখান! টিকেট কিন্লেন। টিকেট কিনে মিঃ ডেস্লার চলে 
গেলেন। আমরা সাংহাইয়ের বাগানটা দেখতে বার হলাম । পথের 
মাঝে একটা পার্শী দৌকীনে যেতেই তারা খুব আদর অগ্ভযর্থনা করলেন। 
পার্শী দোকানদার ও তীর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে অনেক আলাপ কর্‌্লেন। 
প্টন্লাম এখানে প্রায় সন্তর ঘর পাঁর্শী পরিবাৰ আছে এবং তাদের 
ক্লাবও আছে। 

বিকেলে আর বেরুলাম না, ভয়ানক বাদলা ছিল। চীনে টাউন 
কিন্তু আন দেখ! সম্ভব হলো না, অত্যন্ত বুষ্টি বাদল ছিল--মামার স্বামী 
কুকেব কাছে গিয়ে টিকিট নত দিরে টাকা নিয়ে এলেন। তিনটার 
সমর জাহাজ ছাডল। 


১১ই মে-- 


মামাদের জাহাজ এখন উরখাপিকিয়া” নদী ছেড়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে । 
সাংহাই ও হংকংএ অনেক যাত্রী নেবে গেছে । আর জান্নগান্ন অভাব 
নেই ।৪আহারের সমর কাগ্তানের “বিলে আমাদের বস বার জারগ। ভোলো। 


,১৩ই মে 


আজ সকালে আমর! প্রায় জাপানের কাছে এসে পৌচেছি! খুব 
ঠাণ্ডা, মেঘ করে আছে, ছ ধারে পাহাড় দেখা যাচ্ছে । বেল! চারিটার 
পর জাহাজের সন্মুখে ডেক্‌ থেকে প্রথম জাপানের দশ্ত দেখা গেল। কিছু 
দূরে একটা জাপানী গ্রাম পাহাড়ের উপরে লক্ষিত হল। গ্রামটীর নাম 
“সিমানোসাকী” ॥ সেখানে অনেকগুলো! নৌকা ও কতকগুলি জাহাজও 


জাপানে বঙ্গনা ী 


ছিল।. আমাদের জাহাজ এখানে পাইলট: নেওয়ার জৃন্যে ফলাড়াবে। 
জাহাজের মাস্তলে আজ অনেকগুলি নিশান উড়ছে । তাঁর মধ্যে একটা 
জাপানী নিশানও আছে। অন্য চারটা নিশান দিয়ে ” জাহাজের 
নাম সঙ্কেতে জানানো হচ্ছে। নৌ ভাষায় এই চারটা নিশ্বান দেখলেই 
বন্দরের ও অন্য জ্যহাজের লোক বুঝে নেবে যে এ জাহীজটার নাম 
প্টাকাডা” | অল্প পরেই পাইলটের মৌটর বোটু দেখা গেল ; জাহাজ ও 
অমনি ফাড়াল। পাইলট কথ! বল্বাঁর যন্ত্র দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে “ফুজতি না 
কোবে” অর্থাৎ কোন্‌ বন্দরের জন্য যাত্রী। আমাদের কাপ্ডান তার উত্তরে 
বল্পে, “কোবে' । পাইলট এসে তখন আমাদের জাহাজে উঠল এবং 
সোজা কাপ্তানের পত্রিজ ডেকে” গেল। এখন আমরা জাপানি রাজ্যে, 
সে জনো পাইলটও অবপ্ঠিই জাপানি, লোকটার পোষাক পরিচ্ছদও 
অবিকল জাপানী । পরনে একটা, মোটা ওভার-কোট্‌-__পায়ে চটিজুতা 
ছিল। কাপ্তেনের সঙ্গে ঠাড়িয়ে ছু-চার কথা বল্লে। কিন্তু কাপ্তেন তেমনি 
অমায়িক ভাবে তার সঙ্গে কথাবার্ত1 বললে না। জাহাজ আবার চল্তে 
আরম্ত করুলে। ইংরেজদের মনের ভা আজ বড় ম্লান বলে বোধ হলো'। 
জাঁপানীদের স্বাধীনতা এদের কাছে ভাল লাগেনা তা বেশ বুঝলাম । 
এরাও যে একটা বড় স্বাধীন জাত বোধ হয় এইটাই তাদের আঘাত করে। 
ভারতবর্ষে এদের সর্বত্রই আধিপত্য, কিন্তু এখানে এরা কেউ নয়। 
এখন থেকেই তাঁদের ভাব-ভঙ্গি বদলে গেছে। সেই উগ্র ভাব অনেক 
নম্র হয়ে এসেছে । এতদিন তারা জাপানি যাত্রীদের সঙ্গে ভাল করে 
কথাও বল্‌তেন না; কিন্তু আজ যে কয়জন জাপানি যাত্রী প্রথম শ্রেণীতে 
» ছিলেন, তীদের উপর খুব নজর পড়ে গেছে। 
ডিনারে আদব শেষ ডিনার বলে ০১2.00880৩ ও অন্য সুর! বিনা 
পরসার পাওয়া যাচ্ছিল। মেজার মরিসম্‌ বলে একজন যাত্রী কাণ্তানকে 


৩৫ জাপানে বদনার। 


ধনাবাদ দিলে ও আমাদের যাত্রা খুব আরাম-জনক হয়েছে ইতি 
একটী ছোট বক্তৃতা দিলেন। কাণ্তীন তার উত্তর দিলেন। ডিনারের 
পর কাণ্তান কয়েক জন ইৎরেজ ও আমাদিগকে তাঁর ক্যাবিনে ডেকে 
গ্রামোফোম্‌ শোনালেন) তারপর মকলকে (অবপ্তি আমরা খাইনি) মদ 
ইত্যাদি খাওয়ালেন। 


দানি লাজ 
১৪ই মে-- 


আমরা সকালে জাপানের বিখ্যাত তৃমধ্য সাগরে (11012110 56৪) 
ঢুকলাম । এই সমুদ্রের দৃশ্ঠ অতি চমতকার । ধাহীরা এ অঞ্চলে। বেড়াতে 
আসেন, ক্ৰাহারা শতমুখে ইহার প্রশংসা করেন। অনেকেই ভোর €টায় 
উঠে দৃশ্য দেখতে ডেকের উপর গিয়েছিলেন। আমার ঘুম ভাঙ্গেনি; 
কিন্তু আমার স্বামী উঠে নে দৃশ্ঠ কিছুক্ষণের জন্তে দেখেছিলেন; তিনি 
বল্লেন ইহ! অতি সুন্দর। বেল! হলে আমরা যা দেখলাম, দে দৃশ্তও 
চমৎকার; কিন্তু আগের তুলনায় কিছুই নয়। এতেই বুঝলাম, কি 
অপূর্ব দৃশ্য হতে বঞ্চিত হয়েছি। আগে সমুদ্র সংকীর্ণ ছিল, এখন 
অল্নে অল্পে আবার চওড়। হতে লাগল। দশটার সমর দুরে ডাঙ্গা৷ দেখা 
গেল। শীঘ্ব জাহাজ ছাড়তে হবে বলে সমস্ত জিনিষ পত্র বন্ধ কর্লাম । 
সাড়ে তিনটায় জাহাজ কোবেতে পৌছল। কিন্তু জেটিতে গেল না, 
কারণ জেটিতে এত জাহাঙ্গ আছে যে, সেখানে আর জায়গা নেই। 
কোবেতে জাহাজ ঠাড়াতেই একজন জাপানি অফিপার পাম্পোর্ট দেখবার ' 
জন্য এলেন। ডাক্তারও জাপানি; এখানে সবই জাপানি । কুক! 
কোম্পানির চিঠি পেয়ে জানা গেল যে আমাদের জন্তে হোটেলে জায়গা 
ঠিক রূরতে পারেনি । হোটেলে নাকি সবই ভর্তি। তবে ওরিএণ্টেল্‌ 
অথবা থর্‌ হোটেল চেষ্ট। করতে লিথেছে। অন্ত খাত্রীরাও হোটেলে জীয়গ। 
উনিই খবর পেল। তখনই কাণান একটা নোটিস দিলেন :যে হোটেলে 
গার অভাবের বত আজ রাতটা যাত্রীরা জাহাজে! থাকৃতে পার্বে।' 
খীঁচা গেল। বি, আই, এম্‌, এন কোম্পানীর কয়েকটি “লঞ্চ” ( ছোট 





৩৭ জাপানে রঙগনারী 


জাহাজ ) যাঁত্রাদের ডাক্গায় নেবার জন্ত এসেছিল, তাইতে আমার স্বামী 
এবং অন্য ধার! হোটেলে জায়গা পান্নি, তীরা সকলেই হোটেলের সন্ধানে 
বেরুলেন। সাতটার সময় লঞ্চ ফিরে এলো, যাত্রীরাও প্রায় সকলেই 
ফিরে এলেন। আমার স্বামী ওরিয়েন্টেল্‌ হোটেলে ঘর দেখে এসেছিপেন 
বল্লেন, খুব দম্ভব কাণ ঘর পাওয়া যাবে। 
১৫ই দে-_ 

সকালে উঠে আমর! জাহাজ ত্যাগের বন্দোবস্ত কর্লাম। জিনিষ-পৃত্ 
সমস্ত বন্ধ করে জাহাজে রেখে আমর! হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ থাক নী 
হোটেলে ঘর ঠিক হলে জিনিষপত্র নেখানে নিয়ে যাব এই ব্যবস্থা হোল। 
কিন্তু ডাঙ্গায় যাবার লঞ্চ নেই। সাঁড়ে নয়ট। পর্য্স্ত জাহাজ কোম্পানির 
লঞ্চের অপেক্ষায় বসে রইলাম। তারপর যখন সে লঞ্চ, এলো! না, তখন 
একটা মোটর বোট করে পার হতে যাচ্ছি, এমন সময় ওরিয়েন্টের 
হোটেলের লোক তাদের নিজেদের লঞ্চ নিয়ে আমাদের ও আমাদের 
আসবাব পত্র নিতে এলো । আবার জাহাজে গিয়ে সমস্ত জিনিব-পর 
আম্লাম এবং ডাক্তার কাণ্তাদ্‌ ই়্ার্ডেদ্‌ ইত্যাদি সকলের নিকট হতে 
বিদায় নিয়ে জাহাজ ত্যাগ কর্লাম। আমাদের হোটেলের লঞ্চ, কোবের 
খাটে এসে পৌছল। ঘাটে নেবেই একটু দুরে 0০8050017) 11178086 
 শুন্ক ঘর)। সেখানে আমাদের বাস্কগুলো৷ হোটেলের লোকের! আদ্‌ল। 
' আমাদের কাছে কল্কাতার জাপানি কন্পাল্‌ মিঃ সাকানোবির ম্মুপারিন ছিন্তি 
ছিল। আমার স্বামী সে চিঠিখান! শুক ঘরের যে জাপানি কর্মচারী ছিল 
তাকে দেখালেন। চিঠিতে মিঃ সাকানোবি আমাদের পরিচয় দিয়ে বলে- 
ছিলেন আমাদের বাস্ক পত্র যেন খোল। না হয়। চিঠি আমার স্থাস্্ীক্ে 
নিজে মিঃ সাকানোবি দিয়েছিলেন। চিঠিতে বাস্তবিক কাজ হলে!।: 
গুক-ু্নের অফিদার চিঠি পড়ে উর সঙ্গে বেশ অমায়িক ব্যবহার কর্লেদ। 


জাপানে ব্মারী 


ব্খ্ 


কর্তব্যের নির্বন্ধের জন্য মাত্র একটি বাস্ক খুলে দেখলেন ও আমাদের সঙ্গে 
বেশী সিগারেট আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুলেন। আমাদের কাছে একটা 
টিন ছিল সেটায় একট! ছাঁপ মেরে গুর নাম লিখে দিলেন । | শুন্ক আফিসের 
কর্মচারীরা আমাঁদের জাহাজের একটি দম্পতির বাস্ক ইত্যাদি সব খুলে 
দেখলে। আমাদের কাছে মিঃ সাঁকানোবির চিঠি থাকার ট্ামরা যে কি 
বঝঞ্চাট থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছি তা এই ইংরেজ দম্পতিদের উপর শব্ধ 
ঘরের লোকেদের ব্যবহার দেখে বেশ উপলব্ধি করা গেল! মে বেচারারা 
সেখানে ফাড়িয়ে তাদের সব বাস্ক খুলে দেখাতে লাগল, আর আমরা 
নিশ্চিন্ত মনে হোটেলে এলাম । হোটেলের লোক আমাদের জিনিষ 
পত্রের ভার নিলে । খবর পেলাম দশ নম্বরের ঘর আমাদের জন্য প্রস্তুত 
আছে। একজন জাপানি চাকর লিফট (110) করে আমাদের ঘরে 
নিয়ে পৌছে দ্িল। ঘরটি বেশ পৰিঞ্ার পবিচ্ছন্ন॥। হোঁটেলট। 
জীপাঁনিদেরই, কিন্তু সব বিলাতি ধরণে সাঁজীনো। খাওয়া দাওয়াও 
বিলাঁতি ধরণের । এখানে বেশী এমেরিকাঁন ও বিলাতি লোঁক থাকে; 
জাপানির সংখ্য। কম । তবে চাকর-বাকর, কেরাণী ইত্যাদি সব জাঁপানি। 
একজন শ্বেতকাঁয় ম্যানেজার আছেন--তিনি এমেরিকান্। আমাদের 
ঘরটি আমাদের বেশ পছন্দ হলো। সেখানে জিনিষপত্র রেখে আম্রা 
টাক! বদ্লাবার জন্তে বেরুলাম; সঙ্গে আমাদের জাপানি টাকা ছিল না। 
অল্প দূরে যেতেই একজন জাপানি ভদ্রলোককে দেখে উনি তাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যান্কে যাবার রাস্তা কোন্‌ দিকে। জাপানি লোকটির 
বিলাতি কাপড় পরা,ছিল। ইংরাজি ভাষায় গুঁকে বল্লে_-"চলুদ্‌, আমি 
ব্যাঙ. দেখিয়ে দিচ্ছি” । রাস্তায় যেতে যেতে গুর সঙ্গে অনেক আলাপ 
হাব পরে আমাদের যদি তার সাহায্যের কোন দরকার হয় তসে 
গু আহ্‌লাদের সহিত সাহায্য করবে একথাও জানালে । : আমাদের কিন্ত 


৩৯ জাপানে বজনার 


নৃতন' দেশে একটা রাস্তার অপরিচিত লোককে এতটা বিশ্বাস কর্‌তে সাহস 
হলো না); শেষে “অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ” হয়ে না দীড়ায়। এই 
সব ভেবে ব্যাঙ্কে এসে অল্পক্ষণ পরেই তার সাহাব্যের জঙ্থে প্রচুর পরিমানে 
ধন্যবাদ দিয়ে তার কাছে বিদায় নিলাম । ব্যান্কের কাজে আমাদের আধ 
ঘণ্টা সময় লাগল । দেখ! গেল, আমাদের টাকা এদেশে বদলাতে অনেক 
লোকসান যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, টাকা বদূলে হোটেলে ফিরে এলাম! 
তখন লাঞ্চের সময় । এখানকার খাবারের তালিকা একটা বিরাট ব্যাপার । 
কত রকমের খাবার "মেন্্তে" (তালিকাতে) যে দিয়েছে তা বলা ফাঁস 
না। কতক বিলিতি মাবার কতক এমেরিকান্‌, অল্প কিন্তু জাপীমিও 
আছে। জাপানি খাবার কিন্ত আমর! খাই নাই, তাতে কাচা মাছ আছে 
বলে বোধ হলো। হোটেলে যারা থাকে তারা ছাড়াও অনেক বাইরের 
লোক এখানে শুধু খাবার জন্ত আমে। প্রকাঁও বড় খাবার ক্স? তবু 
সেখানে সব লোকের জায়গা হয় না। দেজন্ত পাশে আর একটা ঘরেও 
লোকদের খাবার দেওয়া হয়। লার্চে যাবার আগে হাত মুখ ধুতে ঘরে 
গিয়ে দেখি আমাদের বাস্কপত্র সব এনে গুছিয়ে রেখে গেছে। বিকালে 
আর বেরুলাম না। হোটেলটী মন্ত বড়। আমাদের ঘরটি দ্বিতলে। 
নীচের তলায় ঢুকেই মস্ত বড় “লাউপ্ল”__সেখানে বসে বিশ্রাম কর্বার 
ও কাগজ পড়বার খুব সুবিধা । পাশেই হোটেলের অফিন; দুপাশে 
উপরে যাঁবার জন্তে প্রকাণ্ড দুটা পিড়ি। নীচের তলাতেই খাবার ঘর 
ও বিলিয়ার্ড ঘর। আঙ্গ শনিবাঁর সে জন্ত নাচ হবে। প্রত্যেক শনিবারে 
চা খাবার সময়ে ব্যাণ্ড বাজে । 


মেস্তেলেলস কস্স্োর্ড 


১৬ই মে-_ 


সকালে আমরা নীচে লাউঞ্জে বসে আছি এমন ময় দেখলাম 
অনেক জাপানি মেয়ে হোটেলে আস্ছে। আমরা প্রথমে মনে করলাম 
ওয়া, হোটেলে থাকৃতে আস্ছে। ওদের অনেকের হাতে ছোট 
বৌটকা.বুঁচ.কি ছিল। লাঞ্চ খেতে গিয়ে উনি জাপানি ষার্ডকে জি্তাস! 
করেন মেয়েদের এত জনতার কারণ কি? সে বল্লে, থাবার ঘরের 
উপরেই “বল্‌ রুম” ( নাঁচঘর ) আছে, সেখানে আজ একটি জাপানি 
বাজনার কম্সার্ট হবে। আমার স্বামী জিজ্ঞাসা কর্লেন, কারা কন্সার্ট 
কনুবে? সে বঙল্লে, সব বড় ঘরের জাপানি ভদ্রমহিলার! এসেছেন, তারাই 
কদ্দাট করবেন। আমরা দেখানে গিয়ে দেখতে পারি কিন! জিজ্ঞাসা 
বায় য়ার্ড বললে “হা! নিশ্চয়; ওঁরা আহুলাদের সহিত আপনাদের 
দেখাবেন, । লাঞ্চ শেষ করে আমর! লিফট করে তেতলায় “বল রুমে” 
গেলাম । ঘরটা প্রকাণ্ড বড় একটা মাত্র “হ্ল্‌”"। ভিতরে প্রায় তিন 
চার শত জাপানি পুরুষ ও মহিলা ছিল; তন্মধ্যে মহিলার ভাগই কিন্ত 
বেশী। ঘরের দরজার কাছে একজন পুরুষ মানুষ দীড়িয়ে ছিলেন, 
জামার স্বামী তাকে বল্লেন, আমরা ভাঁরতবাসী এদেশে বেড়াতে এলেছি, 
মর! এই কনসার্ট দেখতে ইচ্ছুক, দেখতে পারি কি? লোকটি অতি 
ভদ্রতার সহিত আমাদের ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে এক পাশে আমাদের 
জন্থ তিনটা আলাদ| চৌকি দিলেন এবং বস্তে বল্পেন। ঘরে ঢুকেই 
' ঘরের ডান দিকের শেষ ভাগে একটী বেদী ছিল। সেটা লাল মখমলের 


দুরপ্‌সিন্‌ খার। আবৃত, তার সম্গুথে বেদীর নীচে ছুই ধারে ছুটী “চেবকি” 
ফুলের গাছ। অনেকেই হয় ত জানেন চেরি ফুলের গাছের জর জাপান 
বিখ্যাত। এই ছূটী সেই চেরি কুলেরই ক্ত্রম গাছ। এত বড় 
গাছ ঘরের মধ্যে জন্মান সহজ ব্যাপার নয়। গাছগুলি দশ বাঁর ফিট 
উচু। তাতে ফুল ফুটে আছে, এমন নকল করেছে যে দূর থেকে 
মনে হচ্ছে যেন আসল চেরিকুল গাছে ফুটে আছে।' ফুলগুলি গোলাপী 
রঙ্গের। কতকটী আমাদের দেশের নোনাল ফলের মত। গাছে একটা 
পাতা নেই, শুধু ফুলেই ঢাকা। গাছের উপর ফুলের মধ্যে মধ্যে কাগজের 
জাপানী লগ্ঠন ঝোলান আছে। এদেশে চেরিফুল যখন সব গাঞ্ছে ফুটে 
থাকে তখন ন| জানি কত সুন্দর দেখায। এই ছুটি গাছ তার অগ্ুকরণ 
মাত্র। কিন্তু তবুও এতে কত সৌন্দর্য্য ! বেদির সম্গুখে জাপানি মেয়েরা 
এক 'একটি ছোট গোল আকারের গদির উপরে তাদের অভ্যাসমত হাটু 
গেড়ে বসেছে । সামনে নীচে একশত দেড়শত মহিলা এক সঙ্গে যেছের 
উপরে দ্ইে রকমে বসেছে । তারপর যাওয়া আসার জন্তে একটু 

ছেড়ে দিয়ে আবার প্রীয় তিন শত লোক চেয়ারে বসেছে। এর মধ্যে 
মেয়ে পুরুষ ছুই আছে, শুবে মেয়ের সংখ্যাই বেশী । ঘরের পিছনের ছুই 
কোণে ছুটি নকল '“পাইন্” গাছ। সামনে চেরিফুলের গাছ গুলি বত বড় 
পাইদ্‌ গাছ গুলিও তত বড়। পাইন্‌ গাছগুলিকে বিগুলির আলো দিয় 
সাজান চয়েছে। সমস্ত ঘরটি অতি পরিপাটী রকমে সঙ্জিত। অঙ্গের 
মধ্যে এমন পরিপাটি করে নাজানে! ঘর আমরা খুব কম দেখেছি। এখাদে 
দেখ লাম, আমাদের দেশের সঙ্গে এদের একটি বিষয় খুবই মিলে ধায়। 
আমাদের দেশের ভদ্রমহিলারা কোথাও কিছু দে দেখতে গেলে বেমন, 
ছেলেপিলে সঙ্গে নিয়ে যান--এদেশের মেয়েরাও তাদের ছেলেপিলে: 
সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। কিন্তু এক ঘরে এত গুলি ছেলেপিলে পা: 
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সত্বেও একটু গোলমাল শোনা! গেল না। এদের ছেলেপিলেদের বিশেষত্ব 
যে আমাদের দেশের ছেলেপিলেদের মত তার] কান্নাকাটি বা গোলমাল 
করে না। এদের মেয়েরাও সব চুপ-চাপ বসে আছে, ৰা আস্তে আস্তে 
কথ! বল্ছে । এরা 'এত সংযত যে, এত স্ত্রীলোক এ বলে আছে 
অথচ জোরে হাস্তে বা জোরে কথ! বল্তে কাউকে দেখা না। যাঁদের 
মায়েরা 'এ রকম সংযত, তার! যে সংযম শিক্ষা করবে তাতে আর আশ্চর্য্য 
কি? এরা খুবই কম কথা বলে; যতক্ষণ বাঁজনা হচ্ছিল তারা একাগ্র 
চিত্তে সেই বাজনা শুম্ছিল। আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলেও একত্রিত 
হলে হাসি ঠাট্টা কথাবার্তায় এত গোলমাল বাধান যে, যে শিক্ষা লাভের 
জন্য গেছেন ব য| কিছু উপভোগ করবার জন্তে গেছেন তাঁর উপর অনেক 
সময় দৃষ্টিই থাকে না। আর আমাদের শিশুরা অকারণে বা সামান্ত কারণে 
কান্নার রোল তোলে । এই জন্তে আজ কালকার আধুনিক মাতার! পাশ্চাত্য 
মাতাদের অনুকরণে কোনও সন্সিলনীতে শিশুদের সঙ্গে নিয়ে যান না এবং 
সেই কারণেই অনেক মাতাকে আনোদপ্রমোদ ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
হতে হয়। আমরা যে দিন জাপনি-মাতাদের মত সংযত হয়ে সন্তানদের 
সংযম শিক্ষা দিতে পার্ব, লেই দিন আমাদের দেশও উন্নতির দিকে 
অগ্রসর হবে । ূ 
ধা হোক, এখন বেদির উপন্ন কি হচ্ছিল তাই বলি। আঁগেই 
বলেছি বেদিটী বঙ্গিন কাপড়ে সঙ্জিত ছিল। প্রথমে পর্দা উঠতেই চার- 
পীচটি ছোট দেয়ে ও একজন ওস্তাদ “কোতো” নাদে এক রকম জাপানি 
তারের বাদ্যযন্ত্র বাজীতে লাগল। বাদ্যযন্্টি আকারে অনেকটা ইংরিজি 
. “হার্পোর মত কিন্তু যন্ত্রটি মাটিতে রেখে ছুহাতে বাজাতে হয়। এক 
হাতে তার টিপে সুর বের করে ও অন্ত হাত দিরে একটি হাতির দীতের 
“জিঙ্ক রাফ” দ্বারা তারে আওয়াজ করে। “মিজাফের” ব্যব্হ'রটা 
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মামাদের সেতারের মত, কিন্ত বস্ত্র আওয়াজ কতকটা! পিয়োনোর মত। 
ওস্তাদ ভদ্রলোকর্টি অন্ধ ও বুড়ো: তারপর আরও অনেকবার “পিন্‌”, 
পড়লে! ও উঠলো দশ-বারো থেকে আরম্ভ করে, কুড়ি'বাইশ 
বছরের মেয়ের! ওস্তাঁদের সঙ্গে বসে বেদির উপর বাজন!' বাজালো। 
«“কোতো” ছাডা ওরা আরও একটা যন্ত্র বাগ্গালে, তার নাম '“সামিসেন্” । 
এই যন্তর্টর আওয়াজ ও আঁকার অনেকট! আমাদের সেতারের মত 
তবে মাত্র তিনটি তার আছে। একটা বড় কাঠের 'মিজ রাফ” সারা 
ব্ত্রটি বাজানে! হর। জাপানি বাদাযন্ত্রের মআওর়াঙ্গে বেশ মিষ্টতা আঁটি 
তবে তাদের গৎ ও গানগুলি এত এক-ঘেয়ে যে বেশীক্ষণ গুনতে ভাল 
লাগে না। মোটেব উপর জাপানি সঙ্গীত খুন ডি) দরের নয় বলে 
আমার মনে হোঁল। 4. 

আমরা যখন বসে সঙ্গীত শুন্ছি, তখন দূরে একটি জাপানি ভর 
লোককে দেখে আমার স্বামী বল্লেন, যুখ ও আকুতি দেখে মনে হচ্ছে 
লোকটি শিক্ষিত ও মার্জিত । দেই জন্যে উনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর. 
সঙ্গে আলাপ করুলেন। সচরাচর জাপানিদদের চোক নাক ছোট হয়, 
কিন্তু এ ভদ্রলোকটির আকুতি অনেকটী আঁমাদের ভারতীয় লোকের 
মত। তার বেশ প্রশস্ত কপাল তবে--মুখে চোখে জাপানি ধাঁজও 
মাছে। উনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছেন 
কিন্না। তিনি বল্লেন কয়েকবার গিয়েছেন। তাঁর কাছে আমর! জানলাম. 
একটি বাজনার স্কুলের বালিকাদের পিতাঁযানাঁবী খবচ দিয়ে এ কল্সার্টটির 
আয়োজন করেছেন; উদ্দেশাটা হচ্ছে, তাঁদের মেয়েদের সঙ্গীত-বিদ্যা সকলের 
কাছে পরিচিত হয়। তাছাড়া যে সব যুবক বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তার! 
যাঁতে মেয়েদের গুণপন' প্রত্যক্ষ দেখে পাত্রী নির্বাচন করতে পারে, 
সে উদ্দেহাটাও তলায় থাকে । এই বকম কন্লার্টে বিবান্থের সহায়তা হয়। 
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ঞাপানি, মহিলাদের প্রায় সকলেই কালো! কিনা ছাই রঙ্গের কিমোনে। 
পরেছিলেন। তাদের পিঠের নাচে যে একটি বালিসের মত জিনিষ 
থাকে, সেটি আমাদের কাছে একটি প্রন্কেলিকা বলে ৰৌধ হোত । এখন 
জানা গেল, সেটি কিমোনে| বেঁধে রাখবার এক রকম কোমর-বন্ধ। 
জাপ/নিতে ওরা এটিকে “ওবি” বলে। জাপানি ভপ্রমহ্লাদের এই 
“ওবিপ্টিই রঙ্গিন ও সৌখীন রকমে সা্জান থাকে। ইইহীদের কিমোনে! 
কখনই. রঙ চঙে দেখা যায় না। রঙচঙে হয়, নাচওয়ালী ও চাকরাণী 
প্রনৃতি ইত্তর শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের কিমোনো। সুতরাং কিমোনো দেখে 
ইতর ভদ্র অনেকটা ঞান। বার। কিন্তু বারো তেরো বছরের মেয়েদের 
রঙ্গিন কিমোনে। পর্তে বাঁধ নেই। বালিকার! যখন রঙ্গিন কিমোনো 
পরে বেড়ায়, তখন তাদের এক একটিকে যেন স্থন্দর প্রঞ্জাপত্তি বলে মনে 
হয়। বেশ-ভূষ! সম্বন্ধে এই রীতি আমার বড় ভাল লাগল। 
আমর। এতগুলি ভদ্রমহিলা একত্র দেখলাম কিন্তু কালো বা ছাই রঙ্গের 
ফিমোনে। ছাড়া অন্ত কোন উজ্জল বর্ণের কিমোনেো কারুর গায়ে 
দেখ। গেল না। তাছাড়া এক জনকেও সোণ। বা হীরার গহনাও পরতে 
দেখলাম না। খালিএঁ '“ওবি”টিতেই ওদের পোষাকের বাহার । ধনী 
ঘন্ধের মেয়েদের এক একটা *ওবিতেই” পাঁচ ছয় শত টাকা খরচ 
হয়। সকলে অবশ্ত অত দামী “ওবি” পর্তে পারে ন!। গৃহস্থ ঘরেক 
“দেয়ের। সন্দর জরির ও ক্লেশমের কাঞ্জ করা “ওবি” পরেছেন দেখলাম । 
 ধিনি যত ধনী তিনি তত দামী “ওবি” পরেন। জাপানী মহিলাদের 
চুল বাঁধবার কাম্নদ। দেখলেও আশ্চর্য্য হতে হয়। ওরা নানা রকমে 
চুল বাঁধে ও চুলে অনেক রকমের চিরুণী ও পুঁতির গহন! লাগায় । মেয়ের 
বিবাহের পুর্্ে এক রকমের চুল বাধে ; চির-কুমারীরা আর রকমে চুর 
বাঁচার করে.) বিবাহিতা মহিলারা! আবার অন্ত রীতিতে চুলের তোর়াজ 
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করেন। যাহারা ছেলের মা তীহাদের চুল সীধার রীতি স্বতন্ত্। ইহার 
সঙ্গে বিধবা বা বৃদ্ধাদের চুল-বাধার ভঙ্গির একটুও মিল দেখা যায় না। 
এত ভিন্ন ভিন্ন রকমে চুল বীধা অন্য কোথায়ও দেখিমি। জাপানি 





জাপানা মাহলার (কশ-বিষ্টাস 


হিলারা নিঃসংকোচে মুখে সাদা রং ও গালে ঠোঁটে লাল রং লাগায়। 
টভারউরস্জিজাদঈিউদর সকলের সাম্নেই 
আমরা এদের মুখে রং লাগাতে দেখ তাম। এটা ওদের একটা; রি 
যুবতী মহিলা মাত্রেই মুখে রং লাগায়, বি্ত বৃদ্ধার! ভ। করে না); 


থাপ খছলাবী ৪৬. 


যে জাপানি ভদ্তরলোকটির সঙ্গে আমাদের আলাপ,হলো! তার একটি 
নয় বংসরের কন্তা এই কন্সার্টে যোগ দিয়েছিল। সে একটি বড় মেয়ের 
সঙ্গে ও ও্তাদের সঙ্গে বেদির উপর বসে “কোতো” যন্ত্র ধাজালে। ভ্র- 
লোকটির নাম মিঃ কীগাওয়া। ইনি কোবেতে একজন 'বড় সওদাগর, 
বেশ ভাল ইংরান্সি বলেন। সে জন্তে কার কাছ থেকে জাপাঁনি আদব 
কায়দা রীতি-নীতি অনেক জানা গেল। তীর স্ত্রীও এখাঁনে ঘউপস্থিত 
ছিলেন। তাঁর সঙ্গে উনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন । কিন্তু ছঃখের 
বিষয় তিনি ইংরাজি ভাঁা জানেন না। সে জন্তে তার সঙ্গে আমরা 
কথা বলতে পার্লাম না। তীর স্বামীর সাহায্যে তাঁর সঙ্গে যা ছুএকটা 
কথা বল্লাম মাত্র । 

এগুলি মহিল! ও ছোট বালিকা দেখলাম কিন্তু একটিও সুন্দরী 
বলে যনে' হলো না। মিঃ কীগাওয়া বল্লেন, ওদের মহিলার! প্রায় 
সবাই শিক্ষিতাঁ। অবশ্ত আমাদের দেশের ধারণায় ইত্রাজি ন 
জানূলে: শিক্ষ! হয় না, কিন্তু এদের সে ধারণা নেই। খালি ভ্বাপাঁনি 
ভাষাতেই এরা বেশ শিক্ষিতা হতে পাঁরেন। আগে মেয়েদের 
সতেরো-আঠারো! বৎসর বয়সে বিবাহ হত, কিন্তু আঙ্গ কাল শিক্ষা 
সম্পূর্ণ না হওয়া! পর্য্যস্ত অনেকেই বিবাহ করে না। সে জন্যে বাইপ-ততইস 
বৎসরের আগে জাপানি মেয়েদের বিবাহ হয় না। জাপানি মেয়ের! প্রায়ই 
চিজ্দমারী থাকে না। 

আমরা যতক্ষণ কন্সার্টে ছিলাম সকলেই আমাদের খুব আদর যত্ব 
কর্লেন। আমার ছেলেটিকে একটি ছোট্টো মেয়ে এসে কতকগুলি 
কাগজের পাখা ওফুল উপহার দিলে। এ'দের ভত্রতায় মুগ্ধ হতে হয়! 
এতগুমি মহিলা এসে আমার কাছে ফ্লাডিয়েছিল, কিন্ত বিদেশী লোক রা 
বুরিীদী পৌধাক দেখে কেউ বিজ্রপ হাসি চার্ট বা! কানাকারি কূলে না.। 


৪৭ জাপানে 


আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এই কু-অভাসটি খুবই আছে। 
জাপানিদের মধ্যে আজ এমন অনেক গুণ দেখা গেল যেগুলি আমাদের 
শিক্ষা করা উচিত। তার! কৃত্রিমতা মোটেই জানে না। চলা-ফেরা 
কথাবার্ভীতে এমন একটা স্বাভাবিকতা' আছে, যা আমাদের দেশের 
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মির কাগাওয়ার কন্ত। কোতো বাঁজাইতেছেন 


মেয়েদের মধ্যে -পই দেখা যাঁয় না। অনর্থক লঙ্জ। চারের 
মধ্যে একেবারে ২5, ৎচ হ্যহহাতে দের হেশ 5৬ত 17১70 
সর্বদাই বেশ প্রসুল্প। ব বিরাজ করে। এদের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের 
মেয়েদের তুলনা করলে আমাদের যে কত শিক্ষার অভাব তা স্পষ্ট বুঝা 
যায়। আমার মনে হয়, সং্যমই হচ্ছে এদের চরিত্রেয় একটা বিশেষত্ব। 
ত| থেকেই এদের অন্য সব গুণের উৎপত্তি হয়েছে। 


' জাগাঁ্দে ব্নারী ৪৮ 

আমরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা এই কন্সার্টে ছিলাম। (শেষ হলে মিঃ 
কাগাওয়া আমাদের তাঁর ও তীর স্ত্রীর সঙ্গে নীচের হলে চা খেতে নিমন্ত্রণ 
করুলেন। হোটেলে চারটার সময় থেকে ব্যাড বাঁজে; সে সময় অনেক 
বাইরের লোক হোটেলের লাউঞ্জে বসে চা পান করেন ও ব্যাগ শোনেন। 

এখানে চা প্লেলেই হোটেলবাসী এবং বাহিরের লোষ্টু সকলকেই 
দাম দিতে হয়। জাপানি চাকরানীরা গেইসাদের মত খুব রংচঙ্গে 
কাপড় পরে ও হেসে হেসে সকলকে চা দিয়ে আদর আপ্যায়িত করে। 
মিঃ ও মিসেস্‌ কীগাওয়া আমাদের সঙ্গে আরও :কয়েকটা জাপানি ভদ্র- 
মহিলাদের চা থেতে ডেকেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মোটে ছুজন একটু 
ইংরিঞি বল্তে পাঁরেন। মিঃ কীগাঁওযাকে জামাদের ও তাদের ও তাঁর 
স্ত্রীর মধাস্থ হয়ে কথাবার্তা বলতে হচ্ছিল। চা খাবার পরে আবার কনসার্ট 
হবে সেঞজন্ত মিসেস্‌ কীগাঁওয়া ও অন্ত মহিল1 কয়জন কন্সার্ট শুনতে 
আধার উপরে গেলেন। মিঃ কীগাওয়া তীদের মোটর করে আমাদের 
একটা বাগান দেখতে নিয়ে গেলেন। বাগানটার নাম *নুর্তমা বাঁগান”। 
: আমরা বাজারের মধ্যে দিয়ে অনেক ভদ্রলোকের বাদ গৃহের পাশ দিয়ে 
মোটর "করে “নুর্তমী বাঁগানে” এপাম। কোবে সহরের এখন একটা 
ভাল পরিচয় পাওয়া গেল। মহরটা, বেশ বছ়, অনেক বড় বড় পাঁকা 
বাড়ী অছে; সেগুলি, আকিস- দোকান ইত্যাদি. এনা একট! জাপানি 
বন্দর; সে জন্তে অনেক ইংরেজ ও এমেরিকেনও দেখাও যাঁয়। স্থুর্তম! 
বাগানটা একটা পাহাঁড়ের উপরে । পাহাড়ের নীচে মোটর রেখে আমরা 
উপরে ছেঁটে উঠলাম । বাগানে এ সময় বেণী কিছু ফুল নেই, তবে উপর 
খেকে নীেমুদ্রের ও কোবে সহরের দৃশ্যটা অতি মনোরম । 

পাকা উপরে :একটা সিস্তে! ধর্শোর মন্দির আছে। সেটা অভি. 
বন সষকারে রাখা হয়েছে । তন্ধকার হয়ে আস্ছিল, আর কিছু দেখা 


ট ৃঁ জাপানে বনারী 


হ'লনা। আমর! মিঃ কীগাওয়ার মঙ্গে. হোটেলে ফিরে এলাম। যে 
কন্সার্টের কথা বল্ছি, তাঁর সমন্ত খরচ পত্র বালিকাদের প্রিতারা একবরে 


(৯ ৮০০প টিটি 





বহন করেন। রাত্রে ডিনার থেয়ে কন্সার্টের আমোদ প্রমোদ 

সমাপ্ত হয়। ধারা এতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের ডিনার 4 
পূধক ঘরে বিশেষ ' ভাবে তৈয়ার হয়েছিল। আমরা । 
সেখাবে যাই নি। 


জাপানে ভ্ডাক্সতবাস্নী 
১৭ মে-- 

আজ সকালে বেড়াতে বেরিয়ে চিঠি ডাকে দেবার জনতা পোষ্ট আঁফিসে 
গেলাম । সেখানে ষ্ট্যা'প কিনে চিঠি পোষ্ট বাক্সে ফেল্ক়ে যাচ্ছি, হঠাং 
পিছন থেকে একজন লোক ইংরিজিতে বল্লে, "আমি চিঠিগুলি পোষ্ট করে 
দেব?” আমি আশ্তর্ধ্য হয়ে পিহন ফিরে দেখি একটা অগরিচিত লোক 
এই কগাগুপ্প বল্ছে। লোকটার পরণে বিলাতি ধরণের কাপড় কিন্ত 
মাথায় পাগড়ী আছে। হঠাৎ অপরিচিতের এ রকম বিনয় দেখে আমি 
একটু বিরক্ত হয়ে বল্লাম “ন| দরকার নাই”। আমি স্বামীর কাছে গিয়ে, 
ডাকে. এই ঘটনাটার কথা বল্লাম । তিনি ঘরের অন্ত এক দিকে ছিলেন। 
আমার স্থার্সী তার পাগড়ী দেখে ভারতবর্ষের লোক কি না জিজ্ঞাস 
করলেন, তারপর তার সঙ্গে আলাপ কর্তে আরম্ভ করে দিলেন। জান! 
গে, তিনি এখানে চার পাচ বৎসর আছেন, তার বড় ভাই কিন্তু এখানে 
চৌদ্দ বংসর বাস কচ্ছেন। তিনি বল্লেন, হোটেলে এসে আমাদের নঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবেন; তা ছাড়! বিকাঁলে তীর বাড়ী আমাদের চা পানের 
নিও হুল। জানা। গেল তাঁর বাড়ীতে তার ভাইয়ের জী আছেন, 
জনি যাদের পেয়ে খুব খুসী হবেন।. শেষে স্থির হল ভদ্রলোকটা নিজে 
টার, ময় এলে তীর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যারেন। আমর! পোষ্ট 
অক্িস থেকে অনেক দৌকান ইত্যাদি ঘুরে লাঞ্চের সময় হোটেলে 
-ফিবায়ায়। জাপানের কোম্‌ কৌম্‌ স্থান দেখার উপযুক্ত সেট! জানকার 
জব টুরিউদের বিয়োরোতে (0001155 89589) গেলাম। কিন্তু 
সেখানে, বিশেষ সাহায্য পাঁওয়! গেল না। চারটার সময় ভদ্বলোকটা 
মায়ের, নিতে এলেন। চাঁরখানা রিক্সাতে আমর! গেলাম । . এঁদ্র 
ঝাঁড়ীতী হুন্দর? সন্থখেই সদর রাম্বা। ভদ্রলোকটা আমার. নরীয়ক 


[১ জাপানে বঙ্গনারী 


রক্সার ভাড়া দিতে দিলেন না, নিজেই দিলেন। ইঠার নাম ময়েজ 
মাবছুল আলি, গুজরাট মুসলমান; কিন্তু বাড়ী বোম্বেতে। এ'র বড় 
ঢাই নজম্‌ আবছুল আলি এখানে দেশলাইয়ের বৃহৎ ব্যবসা করেন, ছু-চার 
বৎসরের মধ্যে পনেরো কুড়ি লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন। মুসলমানদের 
প্রথায় এর ভ্রাতৃবধূ পরদানশীন। বড় ভাই নজম আব্দুল আলির. 
ঙ্গেও পরিচয় হল। এদের বাড়িটা বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বিলাতি 
কায়দায় সাজানো । আমার স্ব'মী “ড্রইং কমে” রইলেন। মিঃ নজম 
মাবছুল আলি আমাকে তীর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্তে খাবার, 
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ওচা পান করা গেল। তাঁর কাছে জান্লাম, এখানে প্রায় দেড়শ ঘর 
ভারতবর্ধায় লোক আছে। কিন্তু অনেকেরই স্ত্রী এখানে নেই ; ষে কম 
ঘর ভদ্রলোকের স্ত্রী আছেন, তাদের মধ্যেও নাকি বিশোঁ বনাবস্তি নেই। 
আবছল আলির! এখানে বড়ই একা বোধ করেন, তাই'ভারতবর্ধীয় লোক 
দেখলে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে এদের এত আগ্রহ । যা হোক 
এ'দের খুব ভালই লাগল। 
মিপে আবছুল আলি তাঁদের সব ঘর আমাদের দেখালেন। তারা 
বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন। মিঃ আব্ছল আলি বল্লেন, এখানে 
জারতীয়দের মধ্যে তিন-চার জন বাঙ্গালী ভদ্রলৌোকও আছেন। আমার 
বাীর অন্করোধে আবদুল আলি টেলিফে। [ন্‌'করে অদের এখানে আস্তে 
অন্থুরৌধ কর্লেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল একটা ভদ্রলৌক এলেন । 
তাপ না সুশীল দাস। ইনি [0917 ০০০907র আফিসে চাকৰি 
করেন। মিঃ আবুল আলির রোজা ভঙ্গ করবার সময় হলো, সে জন্ত 
আঁগবা তদের কাছে বিদায় নিয়ে ছলে এলুমু। মিঃ দাস আমাদের সৃষ্গে 
করে ভাঁরতীক্ব ক্লাবে নিয়ে গেলেন। ক্লাবটা বিশেষ ভাবে পুরুষদের জন্যই, 
এ সপ্তাহে এক দিন মহিলারাও আসেন। ক্লাবের বাড়ীটা বেশ বড় 
কয়েক জন ভদ্রলোক ব্যাড মিন্টান ও কৃয়েকটী ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে 
িলয়ারড খেল্ছিলেদ। ভারতবর্ষের নানা স্থানের লোক এখানে ছিলেন। 
1ীদের মধ্যে একজন এখান থেকে চলে ফাটে উপলক্ষে কয়েক জন 
ভীকে. বিদার-ভোজ দিচ্ছেন। আমাদেরও এই ভোজে যোগ. দেবার 
জে নিমন্ত্রণ হ'ল। কিন্তু আঙি সন্ত হপ্তাম না; আমার স্বামী নিমন্ত্রপ 
শ্রহ্ণ কর্লেন! তিনি মিঃ দাঁসের সঙ্গে ডিনার থেয়ে রাত দশটায় 
িরেছিেন। . গুন্লাম 'লেখানে নিরামিষ ভোক্ হয়েছিল, তাঁর উপর গান 


বুনি চলেছিল । .. 





জাপানী পব্িবার 


১৮ই মে-_ 
এখানে মৌতোমাচি নামে একট রাস্তা আছে, তাঁর ছু'ধাঁরেই কেব 

নান! জাপানি গ্লিনিষের দৌকান। এ রাস্তাটাতে কোন রকমের গাড়ী 
বা মোটর চাণান নিষিদ্ধ। এখানে নানা শ্রেণীর মহিলাকে বাজার করতে 
দেখা গেল। এ পর্য্যন্ত আমরা কোনে জাপানি ভদ্র পরিবারের বাঁড়ি- 
ঘর দেখিনি। মিঃ কীগাওয়াকে অনুরোধ কর্লাম, তিনি যদি এরর 
একটা ব্যবস্থা! করে দেন। তিনি খুব আহলাদের নঙ্গে বলেন, জাম 
বদি তাঁর কুটারে যাই, তবে তিনি ও তর স্ত্রী খুব খুমী হয়ে সব দেখাবেন। 
কীগাওয়ার! মধ্যবিত্ত গৃহস্থ--ধনী লোক নন্‌। ভর ৃহস্থের বাড়িই 
মামাদের দেখার ই ছিগ। দে জন্ে আননের সহিত তাঁর তাবে; 
মন্মত হলাম তিনি আমাদের লাঞ্চের" পর তীর মোটর নিয়ে আমাথের 
নিতে এলেন। তীর বাড়ি পর্য্যন্ত মোটর যার না, কারণ বাড়িটা একএ4 
পাহীড়ের উপরে। পাহাড়ে নাচে গাড়ি রেখে, আমর! একটী গলি 
দিয়ে গ্রায় গিকি মাইল হেটে গেলাম। গালর চারদিকে লোকের বাঁড়ি। 
গলির রাস্তাটার অবস্থা ভাঞ্চজ্ঞয়, কিন্তু, এদের বাড়ি দেখে জামরা 
চমতকৃত হলাম। বাড়ির সুখে স্বন্দর ছোট একটা জাপানি বাগান 
বাড়িটা কাঠের এবং দরজ। ও জানল! কাগঞ্জ গিয়ে তৈরি। দরজাগুল্লোকে 
মামাদের দেশের দরজার মর্ত খোলা! যাঁয় না, ঠেলে নরিয়ে দিতে হ্য়। 
এ দেশের দরজা কেহই ভিতর থেকে বন্ধ করে না, কারণ চোরের উপ 
নেই। ইংরিজিতে যাকে "ন্লাইডিং ডোর” ঠা দরওয়াজা) রলে এখাবে 
সব. বাড়িতেই সেই কম দরজার ব্যবস্থা আছে। দরজার ম্ৌস্টা কাঠের, 
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কিন্ত বাঁকি সবই কাগজের টুকরো! দিয়ে তৈরী। আমরা বাড়ীতে ঢুকবার 
আগে সিঁড়ির উপরে আমাদের ভূতো খুলে যেতে হ'ল। সিঁড়ির উপরে 
- নানা মাপের জাপানি জুতো! (5417991) সাজীন রায়ছে। জাপানিরা 
ঘরে ঢুকৃবার আগে জুতা খুলে রেখে যায়, বাহিরে যাবার সময় আবার | 
তাই পরে বাইরে আসে তাই এদের ঘরে ময়লা প্রবেশ করতে পারে 
না। রাস্তায় সব জাপানীরই পায়ে জুতো বা খড়ম থাকে, কিন্ত বাড়িতে 
ক্ষেহই মামাদের মত জুতো বা খড়ম পায় দিয়ে খট 'খট করে বেডায় না। 
হয় পা থালি ব্বাথে, না হয় এক রকম মোজা পাঁয় দিয়ে ঘরের ভিতর চলা 
ফেরা করে। ঘরের মেজেটা আমাদের দেশের মাঁছুরের মত মাদুর দিয়ে 
সফপটাই ঢাকা । মাছুরটা একেবারে চকচকে পরিক্ষার । ঘরে আঁপবাঁব 
নেই বল্লেই হয়। আমরা প্রথমে যে ঘরটাতে ' ঢুকলাম, সেটীতে একটা 
বইয়ের আলমারি ও একটা গ্রামোফোন আছে ও দেয়ালে ঠেস দিয়ে 
রাখ! ছুটি কোতো যন্ত্র আছে; সে গুলি আবাঁর সুন্দর কাপড়ের ঢাকনা দিয়ে 
চাকা। বান, এ ঘরে আর কিছুই নেই। তার পরে, এরই পাশের 
দ্বরে 'আস্বাব নেই বললেই চলে। মেজেতে মাছুরের উসর চারখানি 
গোল গদি 'আমাদের জন্ত পাতা রয়েছে মাত্র। দেয়ালের গাঁয়ে একটা 
বড় ফুলঙ্গি; তারি মধ্যে একখাঁনি ছবি টাঙ্গান আছে । ছবিটি একটা 
জাপানি যুদ্ধের পোষাক। ছবির নীচে মাটিতে একটা থালার আকারের 
জিনিযে 'জল'রেখে তার মধ্যে ফুল সাজাপ্্রয়েছে, দেখলে মনে হয় ঘেন 
কুলগুলি জলে ভাস্ছে। বাহুল্য বজ্জিত করে খর ছুয়ার সাজানে। 
জাপীনিদের একটা বড় বিশেষত্ব। কতকগুলো হাব জা গোব.জা! জিনিসে 
ঘর: বোঁধাই হলে, আমরা মনে করি বুঝি খুব সুন্দর কবে ঘর সাজানো 
হযেছে । কিন্তু জাপানিরা ত! মনে করে না_তাদের মতো সৌন্দর্যের 
সমজার' জাতি বোঁধ করি এ পৃথিবীতে আর একটি নেই। এদের ঘর 


এ জাপান্গে- 


ঢুয়ারগুলিতে' আমর! তার পর্ি5য় পেলাম। জাপানিদের মধ্যে '“সেরি- 
মোনিয়েল্‌ টি' বলে একটা চা প্রস্তুত কন্পার অনুষ্ঠান আছে। ইহা মিস্‌ 
কাগাওয়া আমাদের দেখলেন। এই অনুষ্ঠানে নিদ্দি্ট রীতিতে বাড়ির 





ধর 


 কীগাঞ্জাদের বাগানে স্বামী পুত্রসহ সুরোজনলিনী ও শ্রীমতী কাগাওয! . 
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গৃিরীকে চট! প্রস্তুত করে তাঁর অতিথিদের অভ্যর্থনা ও আপ্যাঙ্জিত করতে 


শখ 
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হুয়। এই চায়ের অনুষ্ঠানটা প্রায় সব ভদ্র ঘরের মহিলার শিক্ষা করেন 
মিসেদ্‌ কাগাওয়৷ বাড়ির গৃহিনী । কাজেই চায়ের অনুষ্ঠান তাঁকেই 
করতে হল। প্রথমে তিনি এক পেয়ালা চ৷ প্রস্তত করে ষ্টার নিকটে যে 
অতিথি বসেছিলেন তাঁকে দ্রিলেন। তারপর তার খাওয়া হলে, সেই 
বাটিটাই ভিজে কাপড়ে মুছে আবার চা তৈরি করে অন্ত'এক 'জনকে 
দিলেন। এই রকম যতক্ষণ সব অতিথিকে চা দেওয়া শৈষ নী! হল, 
ততক্ষণ গৃহিনীকে নীরবে এ কাজ করতে দেখলাম। তিনি অভি ধীর 
ও সুন্দর ভঙ্গীতে এই কাজগুলি করতে লাগলেম। ভদ্র জাপানি 
গৃহিনীরাঁ যে কত ধীর, কত নম এবং তাহাদের হাত পাঁয়ের গতি ঘে কত 
স্যত ও সচ্ছনদদ তা" আজকার চায়ের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ দেখলাম। 
পেয়ালাটাকে' যে নামমাত্র ধুয়ে চা পরিবেশণ করা হ'ল--এইটাই আমার 
কিছু গ্ারাপ, লাগ.ল। স্বাস্থা হিসেবে এটা ভাল নয়। চায়ের সঙ্গে 
. চালের গুড়ো দিয়ে তৈয়ারি এক রকম জাপানি মিষ্টান্নও খাওয়! গেল। 
যা' হোক, চায়ের পর কীাগাওয়াদেৰ সমস্ত বাড়ী এমন কি রম্বনশাল! 
 পর্যাত্ত পেঁখ্লাম। সমস্ত ঘরদোরই পরিষ্কার পরিচ্ছ্। শোবার “ঘরে 
কাট রিছালা কিছুই নাই। জ'প'নিরা খাটেপ্বুমান না। মাটিতে বিছান! 
_ করে খুমা্ন। সাগ মশা বা পোকা! মাকড়ের উপদ্রব নেই; সেটা এদের 
" অঙ্ন্ত 'সৌনচা্য। . শোবার ঘরে বিছানা বালিশ '্পাঁধান'করে 
রাখার রীতিও এদের মধ্যে দেখা যায় না।, ” দেওয়ারের গাক্ে+ঠেল] 
দরজা য়া আলমারি পাকে, ইহারা দিনের বেজার তারি য্যে। সব 
বিছানা ক্সিড় রেখে দেন, তারপর ব্াত্রে শোবার আগে বিছান! বের 
একে পাঁতৈন। সমস্ত দিন বিছানা-পত্র সব ভিতরে বন্ধ থাকে বলে 
* ঘর বেল সুন্দর ও পরিপাটী থাকে.) .. জাপানিরা' খুব পরিষ্কার ডন. খুব 
অল্প বারে পরিচ্ছ্তা রক্ষ। করেন, এটাই হলো তাদের বাহাহুরী দ্ায়ারের, 


৫? জাপানে বারী 


'দেশ্পে এর স্পূর্ণ অভাব। যাঁরা পাশ্চত্য ধরণ অনুকরণ করেন, তাদের 
যেমন ব্যয়ের অতিরিক্ত হয় তেমনি পরিচ্ছন্নতার মাআ। কমিতে থাকে। 





কাঁগাওয়াদের বাগানে সরোজনলিনীর স্বামী 


আমতা নিজেদের দেশের ধরণে থেকে পরিস্কার পরিচ্ছযতারী উপর: 
যদি মনোত্যাগ দিতে পারি তা৷ হলে বোধ হয় জাপানিদের মত অল্প ব্য - 


জাপানে বঙ্গনা রা ৫৮ 


সাঁদীদিদে ভাবে জীবন যাপন করতে পারবো । যা হৌক্‌, মিঃ ও 
মিসেস্‌ কাগাওর়। সামিসেব্‌ যন্ত বা'জরে আমাদের শোনালেন এবং সঙ্গে 
গানও করলেন। আমরা জাপানি গানের মিষ্ঠতা উপভোগ কর্তে 
পার্লাম না,--বাজনা)| যেন আমাদের দেশের বাজনার ফ্রেয়েও একঘেয়ে 
মনে ইল। গান- 
বাজনার পর আমরা 
তদের বাঁগানটা 
দেখলাম, অতি চমত- 
কার বাগান! অন্ন 
জারগায় কেমন পরি- 
পাঁটিরপে পাজিয়ে 
বাগন করেছেন। 
জাপানি বাগান 


মাত্রেই দেখবার 
জিনিষ। আমার 
স্বামী তাহাদের বাগা- 
ছবি তুল্ললেন। বাঁগা- 
নেতে একটা ছোঁট 

বাগানে সিস্কো-মন্দির প্রান্তে শ্রীমতী কাগাওয়|া টেবিল ও করেকখানি 
চৌকি ছিল। আমণা সকলে সেখানে বসে বাগানের সৌন্দধ্য 
উপক্তৌোগ কলুতে করতে ই্বাশী ফল ও ক্রীম আহার কর্লাম। 
এ দেশে গুঘ চদতকার ই্রবারী ফল হয়। অনেক রকমের বিলাতি ফল 
ছাপার! এদেশে জন্মাস্ছে। লকেট ফলও এখানে খুব প্রচুর পরিমাণে 


[7 প্রা 
+ নু 








৫৯ জাপানে বদজাদী 


পাওয়া ধায় এবং সে ফলগুলি আমাদের দেশের চেয়ে খুব বড় এবং সুত্বাহ 
হয়। আম কিন্ত এদেশে জন্মে না । মিঃ কীগাওয়া :আমাদের আবার 
তার মোটরে করে বাড়ি পৌছে দিলেন। এদের আদর যত্বে আমরা 
মুগ্ধ হয়েছিলাম । 


আল্লিমা 


১৯শে মে-_ 

আজ সকালে জামরা মিঃ আবাল আলির সঙ্গে তর মোরে কোবে 
থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দুরে বেড়াতে গেলাম। সেখানে একটা ঝর্ণা 
আছে, সেটাই দর্শনীয় বস্তু। জায়গাঁটার নাম আরিম|। আব্দ,ল আলি 
কিছু খাবার সঙ্গে নিয়েছিলেন, পথে একটা বড় জলাশয়ের ধারে বসে, 
তাই খাওয়া গেল। দেখলাম, একজন জাপানি চাষা একট! গাড়ি 
চালাচ্ছে। এ দেশে গাই এবং বলদের বড় অভাব, তাই গাড়ি মাছযেই 
ঠেলে নিয়ে যায়। গরুর গাড়ি নেই। 

মাছেচায় দেবার জন্যে কদাচিৎ বলদের সাহাষ্য নেওয়া হয়। আমরা 
কেবল ছ্বটু-চারিটি জায়গায় গরু দিয়ে লাঙ্গল চাঁলাতে দেখেছি। এদেশে 
গরুয় অভাবে ছুধেরও অতান্ত অভাব। জাপানি শিশুরা গরুর ছুধ খায় না। 
মায়ের ছুধ ছাঁড়লেই ভাত ধেতে আরম্ভ করে। আমাদের কাছে এটা 
খুবই আশ্চর্য মনে হল। মিঃ আবাল আলি বেশ ভাল জাপানি ভাষা 
বল্তে পাবৈন; তাঁর সাহায্যে আমার স্বামী এক গ্রামবাসীর সঙ্গে গর 
আরম্ভ কর্লেন। লৌকটা বেতের জিনিষ তৈরি করে। তিন ইয়েন্‌ তার 
দৈনিক উপার্জন। তিন ইয়েনের দাম প্রায় চার টাকা। কর্থাবার্ডায় ' 
জান! গেল, এ দেশের শ্রমজীবীরা আমাদের দেশের শ্রমিকদের মত অভাবে 
কাটান না,__এর| খুব আরামে সচ্ছল অবস্থায় জীবিকা নির্বাহ করে। 

আরম! জায়গাটা! একটা বড় গ্রাম । সেখানে যে ঝর্ণা! আছে, তা? 
ঘেখতে অনেক লোক আদে। তাই এখানে একটা জাপানি হোটেলও 
আছেন: সে হোটেলে তিন চারটা ঘুরোপীয়ও আছেন, দেখা গেল। 


৬৯ জাপাহদ রঙ্রারী 


আমরা হোঁটেলের দাম দত্তর জানবার জন্ত সেখানে গিয়েছিলাম ) কিনব 
হোঁটেলটা সুবিধা রকমের বলে মনে হলো নাঁত। সেখান থেকে আমরা 
ঝর্ণাটা দেখতে গেলাম। জলে গন্ধক আছে, সে জন্যে এর জল খুব 
স্বাস্থ্যকর। লোকে এই জলের জন্তেই এখানে এসে ছু-দশ দিন বাস করে 
বাষ। ঝর্ণার আকরিক জল একটু চিনি দিয়ে আমাদের খেতে দিলে, 





জাপানের চাষ প্রণালা 


চি 


স্বাদ সোডা-জলের মত লাগল। এ দেশের লোক খুব ব্যবল! জানে! 

ধী জল ও চাখাবার দোকানও আছে। তাকে বলা হয় “চা ঘর” 

ছতিন জন জাপানি স্ত্রীলোক দেখানে থাকে, তারা পথিকদের চা বাঁ 
জল দেয়,--বলা বাহুল্য তার জন্য অবশ্ই দাম নেয়। চা-ঘরটা বর্ণার 
পাঁশেই, সেখানে যে জাপানি স্ত্রীলৌকটি ছিল, সে আমাদের সকলকে 
এক গ্লান করে সেই জল চিনির সঙ্গে মিশিয়ে দিবে। ঝর্ণা থেকে একটি! 
কাঠের হাতা দিয়ে জল তুলে গ্লীসে রাখলে । মিঃ আবাল আলি খু. 


বাপাজে ফীনারী শুই 
বোতল এনেছিলেন। তিনি বোতলে ঝর্ণার জল ভরে নিলেন, বাঁড়িতে 
নেবার জন্তে। জাপানি মেয়েরা সচরাচর দেখতে সুন্দর হয় না, কিনতু 
এ মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়। তাঁর ছবি নিতে যাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু সে 
নিতে দিলে ন!; পালিয়ে গেল। আমর! প্রায় সাড়ে চারটায় 'কোবেতে 
ফির্লাম। মিঃ আবাল আলিরা আমাদের অনেক সাহায্য কর্ছেন। 
তীহাদের বন্ধুত্ব ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলে আমাদের নানা অন্থবিধা 
ঘটত। কোবেতে যে করেক দিন ছিলাম আমরা প্রায় রোজই এদের 
বাঁড়ি নিমন্ত্রিত হয়েছি। জাপানে ধোপার খরচ বড় বেশি,' বিশেষত: 


হোটেলে। আব্,ল আলিরা নিজেদের|/ধোপা]দিয়েএআমাদের! কাপড় 
ধুইয়ে দিতেন। 


সেয়েছেব্র হাই প্ক্রুল 


২১শে মে।-- 


আজ্গ মকালে আমরা মিঃ কীগাওয়াৰ সঙ্গে ম:য় দব,হাই-স্কুল দেখতে 
গেলাম। মিঃ কীগাওয়া আগেই সব বানদাবস্ত করেহিলেন। আমরা 
তারি মোটরে বার হলাম। স্কুল পৌহতে দশট' বেঙ্গে গেল। মিঃ 
কীগাওয়৷ কারবারী লোক, তাঁর সময় অতি মুলাবান, কিন্তু তা সত্বেও 
তিনি ভার কাজ বন্ধ রেখে আমাদের সঙ্গে ছিলেন । এমন স্বার্থত্যাগী 
উদার লোক নিজেদের দেশে খুব কমই দেখেছি: 





মেয়েদের হ্‌ ই-ফুলের ফটক 
মেয়েদের হাই স্থুলটা একট! বেশ বড় রাস্তার ধারে। ফটক দিয়ে 
গ্রবেশ করে বেশ প্রকাণ্ড বাগান ও মেয়েদের পেল্বার জায়গায় উপস্থিত 


জাপানে বঙ্গনারা ৬৪ 


হওয়াযাঁয়। স্কুলের বাড়িটা কাঠেব তৈথারি বটে কিন্তু সে এক বৃহৎ 
ব্যাপার! এমন হাই-ুল বাঁড়ি সাবা মাগে কখনো দেখিনি । আমাদের 
দেশের অনেক পুক্ষদের কলেঙ্গও এব কাছে হার মানে। ছিঃ কাগাওয়া 
প্রিন্সিপালের ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে বন্থুলেন, আমরা 
ভারতবর্ষ থেকে এসেছি এবং স্কুল দেখতে ইচ্ছা করি। এত বড় হাই-স্কুলের 
ধিনি প্রি্দিপ্যাল তিনি ইংরিজি জানেন না! আমাদের দেশে এট! 
বিশ্বাসযোগ্য বলে মনেই হত না, কিন্কা এখানে সেটা সত্য। ভদ্র- 
লোকটার নাম মিঃ সিনোহরা ।- পরম্পব কথাবার্ত। বল্‌তে না পার্লেও 
তিনি মামাদের যথেষ্ট আদর অন্যর্থন। করলেন এবং আমরা তাঁদের স্কুল 
দেখতে ইচ্ছা করি শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ কর্লেন। মিঃ দিনোহরা 
লোকটা বুদ্ধ। তিনি ইংরাজি জানেন না, সেজন্ত স্কুলে যে শিক্ষযিত্রী 
ইংগিলি পড়ান তাঁকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি 
এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক্রুলেন ও আমাদের তিনি সমস্ত দেখিয়ে 
ও বুঝিয়ে দিবেন বল্লেন। আমরা সকলে বদ্লে, প্রিন্সিপ্যাল আমাদের 
প্রত্যেককে এক একটী ফুল উপহার দিলেন, এবং নিজের হাতে চা তৈয়ার 
করে ক্কেতে দিলেন। আমরা সাধারণতঃ যে চাখাই এ চা সে রকম নয়। 
ইহার সঙ্গে ছুধ-চিনির একটুও সন্বন্ধ থাকে না। চায়ের সবুঙ্জ গুড়ো 
পাতা গরম জলে ফেল্লেই জাঁপানি চা তৈরি হয়। আমাদের কাছে 
এই চীয়ের শ্বাদ একটুও তাল লাগে না। জাপানির! কিন্ত সর্ধদাই 
এই চাখান। 

চ্াঃখাবার পর গুর৷ আমাদের সঙ্গে করে স্কুলের কয়েকটা ক্লাসে নিয়ে 
গেলেন। এ ক্ষুলে ৭৫্ট্রী মেয়ে পড়ে। অধিকাঁশই বাইরে থেকে 
এলে পড়ে কেবল ৩৭৪০টী বোর্ডার আছে” , ইংরেজি পড়াবার 
শিক্ষান্িজী মিসেস্‌ ন্ুকামোটেন-আমাদের ইংরিজি ভাষায় স্কুলের বিষস্থ সব 


৬ই 


ন্‌ 
রং 
রী । 
/ 
ঠক গজ 


বুঝিয়ে, দিলেদ। কয়েকটা ক্লাস দেখবার পর মেয়েদের ডরিল্‌ দেখবার প্রষ্ট' 
আমর! আর'একটা ঘরে গেলাম । পেটা স্কুলের “জিম্নেপিয়াম” ( ব্যাক্গাম-: 
ঘর)। প্রকাঁও ঘর। একটা ড্রিল্‌-শিক্ষয়িত্রী প্রায় ২** মেয়েকে ড্রি্ন 


স্থলের পোষাকে জাপানী ছেলে ও মেয়ে 
স্বার্টি ই হলো! মেয়েদের স্কুলের পরিধেয় পৌষাক ৷ মেয়ে যত বড় বা ছোট 
হোক স্কুলে স্কার্টটা! পরতেই হবে ডলের সমর মেবের। কিমের । 
উর একট! গু আয়া “লিকার” গ্যাত্লুন পরে ড্রিল করে।. ডিল শিষদিতীতী 
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শেখাচ্ছেন। সে 
দৃশ্ত অতি চমৎকার । 
দেখে একদিকে 
থুব আনন্দ হলঃ 
বখন আবার 
আমাদের দেশের 
বালিকা-বি গ্ভা লয় 
গুলির শোচনীর 
অবস্থায় কথা মনে 
হলে! তখন মন বড়, 
ক্র হতে লাগলো 
স্কুলের মেয়েরা তাদের 
দেশের কিমোনোনি 
উপর একটা গার! 
ক্কাট (ঘাঘ বা) পত্ধে।. 
এতে চলা ফেনা 
করতে কোন বাধা 
হয় না। এই আত্মা 


তাই পরক্পেন। এ এ পোষাক পরে ডিলি করলে বেশ পর দেখায়। 
মেয়েদেক্স ২০।২২ বৎসর বয়সের আগে বিবাহ হয় না।' সে জন্ভ ওরা 
২০।২২ রৎসর বয়সের পূর্বে শিক্ষা সমাপ্ত .করে না।। এই জাপানি 
বালিকাদের দেখে আমাদের সুদূর ভারতবর্ষের সেই ছোট য়ল বালিকা 
বিদ্ভালয়গুলির মধ্যে সেই ছোট ছোট রোগা শিশুগুলির কথী মনে হয়ে 
দেশের জন্য বড় কষ্ট হতে লাগল । আরও কত দিনে আমাঁদের দেশের 
লোক নারী-শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করবে? কৰে এমনি একাগ্র চিত্তে 
নারীদের শিক্ষা দিবে? এই স্ুম্থ সবল জাপানি বালিকাঁরাই একদিন 
জাপানের মাতা হবে। জাঁপানিরা তা উপলব্ধি করে তাঁদের কন্ঠাদের 
সেই মাতৃ-স্থান পূর্ণ কর্বার যোগ্য করে তুল্ছে। জাঁপাঁনিরা কি সহজে 
আজ জগতে এত বড় স্থান অধিকার করেছে ? এদের শিক্ষার কি গুণ। 
াঁলিকাগুলির মুখে কেমন প্রফুল্ল ভীব! আর তার সঙ্গে তাঁদের মুখে 
জানের আলো যেন ফুটে পড়ছে মনে হয়। শিক্ষয়িত্রী এবং বালিকা" 
গুলি আমাদের সন্মুথে অতি সুন্দর তাবে ডিল ব্যায়াম করে দেখালেন । 
বিষ্ঞীনের ল্যাবোরেটারির ঘরটা আমরা দেখ লাঁম.। এই হাইস্কুলের 
বেবোরেটারির মত আমাদের দেশের অনেক কলেজেও লেবোরেটারি 
নাই,..খুল ত দূরের কথা । এখান থেকে তাদের গাঁন বাজনা 
শেখবাঁর ঘরে গেলাম । এক ঘর মেয়ে গান শিক্ষা! করছে । ৰজন 
রানি পুরুষ পিয়ানো বাঝাচ্ছিল ও মেয়েরা বেঞ্চে বসে গান শিক্ষা 
ফরছে। স্কুলে সে সব গান শেখায় তার ভাষা জাপানি বটে, কিন্তু স্থর 
ইত্রাজি “হিমের” (ধর্ম সঙ্গীতের ). অনুকরণ । আমি আগেই উল্লেখ 
ছু যে জীপানিরা সঙ্গীত-চর্চায় এখনও পশ্চাৎপদ আছে ; তাদের 
সঙ্গীত জিনিসটার অভাব আছে মনে হয়। সে জন্তই হয়. ত তীরা, 
কি সীতের. অনুবরণ কর্ছে।, এই'“ঘরের পাশে ছটা ছোট দে 
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ণ ₹শপানে ব্ানারী, 


একাটি. য়ে ঠিয়োনো আছে। এগুলি মেয়েদের আলাদ! করে পিয়োনা 
বাজাতে খেখীর ত্বন্ে। জাপানিদের পরদা নাই; সেজন্য স্কুলে মেয়ে 
ও পুরুষ ছুই রকমেরই শিক্ষক আছে। এদের কয়েক জন শিক্ষক ও 
শিক্ষয়িত্রী আমে- 
রিকায় গিয়ে শিক্ষা 
করে এসেছিলেন। 
তারা আমেরিকার 
প্রণালী অন্থ্সারে 
নিজেদের মুলে 
শিক্ষা বিস্তার 
করচেন। স্কুল 
দেখা হলে মিসেম্‌ 
স্থকামোটা আমা". 
১১৫ রা]. দের একটা ঘরে 
|: নিতে দিতে বস 
না. ৬. ২ লেন। ঘরটায় 
চেয়ার "টেবিল 





| মি. ১.% 
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রি র রি ] মিসেস 
মা ৯ শি না . 

টিন এন ৮, ৬ ! ১ 
+ সি শপ সস চট 4 র 

পনির বিএ ও ও 8৮08৮০০০প.. স্ছকাযোটো খুন 


জাপানী মেয়ের বিবাহের সাজসজ্জা ধর্মাবলধী ও 
এমেরিকাতে ৪ বৎসর শিক্ষা করে এসেছেন। ইনি আমাদের খুবই 
স্ব করুলেন এবং শেষে আমার স্বামীকে বালিকাদের সাম্নে 
বিষর কিছু বল্‌তে অঙ্গুরোধ কর্লেন। সেখানে প্রায় সাড়ে সাত শা 
বাণিকা উপচ্থিত ছিল। ভারতবর্ষের উপর জাপানিদের, খুবই. পর 
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রঙ 
জীপানে নার ী ৬৮ 


দেখ লীম ;'কারণ'তাঁদৈর' বৌদ্ধ ধর্শের উতপত্তিই ভারতবধে। আঙ্গাকে 
মসেস সুকামোটা একটা বাংলা গান করতে বল্পেন, এবং তার পর 
এখানেই জাপানি “লাঞ্চ, (মধ্যান্ন ভোজন ) খেয়ে (আরও ছু একটা 
ক্লাস দেখে যাবার জঙন্ত নিমন্ত্রণ করুলেন। লাঞ্চ $ খেতে আমর 
একটু আপত্তি করলাম ; কিন্ত উনি কিছুতেই শুনলেন না। অত্যন্ত 
পীড়াপীড়ি করায় আমরা সম্মত হলাম। এখন আমাঁদের দোতলার 
একটা প্রকাণ্ড হল্‌ ঘরে নিয়ে গেলেন; সেখানে প্লাটফরমের উপর 
একট! পিয়ানো ছিল ও কয়েকটী চেয়ারও ছিল। আমাদের সকলকে 
সেই প্লাটফরমের উপর বদালেন। তারপর স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ 
'সিনোহর! মেয়েদের কাছে জাপাঁনি ভাষায় আমাদের পরিচয় দিলেন 
| এ্রবৎ মিঃ ' কীগাওয়াও আমাদের বিষয় মেয়েদের কাঁছে তু চারটা 
“কথা! বল্ললেন। ' কি বল্লেন তাঁ আমরা সব বুঝলাম না, কারণ 
« বক্কতা : জাপানি ভাষাতেই হল। আমার স্বামীকে ও'রা' ভারতবর্ষের 
'বিবয় কিছু বল্‌তে অনুরোধ করেছিলেন, সে জন্ঠ তাঁকে কিছু বল্তে হল। 
উন যা বল্লেন তার মর্ম এই যে, জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের বুদ্ধ হতে 
শিক মহ বন্ধন' আছে, সে জন্ জাপাঁনি ও ভারতীয় লোকের মধ্যে বিশেষ 
্‌ পাব ঈশ্ব্ধ থাকা দরকার ।_-তা ছাড়া তিনি ভারতবর্ষের মহিলাদের 
)। বি কিছু বল্লেন। ভারতীয় মহিলারা যে জাপানি মেয়েদের মত 
'ভ্াল-পিক্ষী পাচ্ছেন না, তাও উল্লেখ করলেন। আরও ছু চার থা বল্বার 
'পর আমি ববিবাবুর “অরি ভুবন-মনোমোহিনী”, গানটা গাইলাম। 
কভার পরও ও'রা আবার 'গাইতে অনুরোধ করুলেন, তখন, “তুমি সন্ধ্যার 
'সৈ্বমালী৮ গানট1 গাইলাঁম | মেয়েরা সমস্ত সময় 'একাগ্র চিত্তে ওর 
খর, ত'ও আমার গান গুল্লে এবং শেষে ধুব হাততালি 'দিলে। জাতীয় 
নীরব গুণেই'হোক্‌ বা.শিক্ষধ.গুণেই হোক" জাপানি মেয়েরা সমস্ত সময়টা 


রি কারে রর 


চগপ করেত ও গান শুন্লে, হাসি ঠাট্টা বা অন্ত গোহাযো্টার 
একটুও আওয়াজ পাঁওয়! যায়নি । আমাদের দেশে এত ছেলে মৈযে 
এক ঘরে থাকলে কি রকম গোলমাল ও গল্প হোত, তা বোধ হয়. ধিনি 
আমাদের কোন বড় স্কুলে গেছেন তা বেশ বুঝতে পারেন। একাগ্র চিন্তে 
কোন বিষন্ন শোন্বার ও শিখবার ইচ্ছা আমাদের দেশ্টের ছেলে মেয়ে- 
দের মধো খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। ঠাট্টা বিদ্ধপ ও হাসি ঠীট্রাটাই 
ওদের স্বভাবগত। আমার গান শেষ হলে একটা মেয়ে এদে আমাকে 
এক্টা ফুলের তোড়া দিল, তার পর আমাদের “লাঞ্চ” খাওয়াতে 
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াদাগাডারার 
মিল ম্বকামোটো অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। মি: কীগাওয়ার কাঞ্জ 
ছিল; সে জন্যে তিনি চলে গেলেন । যে ঘরটাতে মিসেস সুকাংদারী 
'লাঞ্চ খাওয়াতে নিলেন সেটাতে জাপানি . আদৰ কায়দা! এবং লেঙ্গিত 
ক্নিছেল-টাধধ্মদ ুচারুভাবে পরিবেশন কগতে হয তা মেযোরর 


জাপানে বজলারী ণ 


শিক্ষা দেওয়া হয়। ঘরের সমস্ত মেঝেতে মাছুর গতান্মাছে। তারই 
উপরে তিনটা! ছোট গোল গদি পাতা ছিল, আমাদের বস্বার জন্য । 
আমরা বস্লে তারা তিনটা “ট্” এনে সামনে দিলেন, তাতে চারটা! 
করে চিনে মাটির বাটি ছিল; একটাঁতে ভাত, একটাতে মাছের সুরুয়া, 
ও অন্ত ছুটে! থাঁটিতে মাছের তরকারির মত কিছ ছিল] কিন্তু খাবার 
গুলিতে এত খারাপ গন্ধ লাগলো যে আমার পক্ষে তা খাওয়া অসম্ভব 
হল। খাতিরে পড়ে একটু ভাত মাত্র মুখে দিলাম, স্ুরুয়া ও তরকারি গুলো 
নাম মাত্র ছু'লাম। এই গন্ধের চোট সামলাতে আমার কিন্ত চার পাঁচ 
, দ্রিন সময় লেগেছিল। যা খেতাম তাতেই এই ভয়ানক গন্ধ অনুভব 
, কর্ভাম। আমাদের খাবার জন্য চপষ্টিক দিয়েছিল; কিন্তু আমি তা 
 স্্যবহার করতে পার্লাম না, মে জন্য তাঁরা আমার জন্ত একটা চামচ. 
. আনে ছিরোন। আমার স্বামী কোন প্রকারে চপ্টিক দিয়ে খেলেন। 
সানি সীখার সে যে' অভিজ্ঞত| হলো এরপর আর জাপানি খাবার 
সার, লা প্রতিজ্ঞ। কর্লাম। খাওয়ার পর আমরা পাশে একটা ঘরে 
এ বিশাস কমতে গেলাম ; সে ঘরে কয়েকটি চৌকি টেবিল .ছিল। 

(গুলা ওকে একট পুরুষ শিক্ষক এসে মেয়েদের “মেরিমৌনিয়েল্ 
জর আঠা শিক্ষা জেন। তিনি এলে কয়েকটা জাপানি মেয়ে “ভীর 
ছে শিক্ষা কলে । আসরা। তাও দেখ লাঁম। মিসেস্‌ সুকায়োটো, তার- 
পয় উপর নীচে আরও কয়েকটা ক্লাশ ঘর দেখালেন । আমরা উপরে গিয়ে 
দেখলাম, কয়েকজন ছাত্রী মিলে ঘর দোর পুঁচছে, ঝাঁট, দিচ্ছে, এমন 

ক্বি' বালতি করে নিজেরা জল এনে ঘরের মেবেগুলো পর্য্স্ত ধুজ্ছে! 

. দিপৈন্‌ গুকামোটা বল্লেন যে, এটা মেয়েদের শক্ষার, একটা অঙ্গ । 
'আমীদের, দেশে বই. পড়িয়ে মুখস্থ করিয়ে. মেয়েদের. শিক্ষা দেওয়া, হয়? 
কষিদ্ত একা বই গড়ার সঙ্গে হাতে কলমে টুষটান্ত : দেখিয্সে শিক্ষা দিচ্ছে.। ৷ ফি" 


৭৬ জাপানে বঙগনারী 


বর শক্ষঠ-গালী মিসেস্‌ স্ৃকামোটোর কাঁছে জান। গেল যে, 
মেয়েরা রোজ পড়া শেষ করে বাড়ি যাবার পুর্বে পালাপালি করে 
তাদের স্কুল ঘরগুলি ধোয়। একাজের জন্য অন্য চাকর বাঁখা হয় না । 
আমাদের দেশে এরূপ শিক্ষা দেওয়। হয় না; সে জন্য যেয়েরা লেখাপড়া 
শিখলেই, অত্যন্ত সৌখিন হয়ে দ্ীড়ায়। এমন কাজ স্কুলে করতে 
দিলে আমাদের মেয়েদের অভিভাবকরা হয়ত তাকে অত্যন্ত অন্তায় 
মনে কব্ত্বন.)-কিন্ত'এতে যে মেয়েদের চরিত্রের কত উন্নতি হয় তা ভেবে 
দেখ লে বুঝতে.পারা যাব । এই সব শিক্ষার প্রভীবেই জাপানি মেয়ের! 
এত উচ্চ শিক্ষা সত্বেও নম্রতা বজায় রাখে । মেয়েরা স্ুগে ঘরের কাছ 
'শিক্ষদ করছে, আবার লেখ। পড়াও শিক্ষা করছে । এই রকমে সাধারণ 





শিক্ষার: সঙ্গে নম্রতা বজায় রাখতে শিক্ষা রুয়াই হচ্ছে নারীর আছর 
শিক্ষা হার, আমাদের অভাগা! দেশের ক্বে চু খুল্বে! কমে কষা 
এজি ভাবে মেয়েদের শিক্ষা! দিতে শিখব ? বেদি আমরা আগাতোর 


জাপানে বমি ণই 


$ 


দেশের বালিকাদের এমনি যত করে শিক্ষা দিতে পার্ব সেল এখনও 
কি. অনেক দূরে আছে? "যা হোক শিক্ষায় আমরা এখনও যে কত 
পল্চাদ্‌পদ, তা এই রকম স্কুল দেখলে ভালরূপে অনুভব করতে পারা হায়। 
শিক্ষা' মানুষের, যে কি পরিবর্তন কমতে পারে তা এ দেশ এলে বোঝা 
খাঁয়। ঘর দোর কেমন করে পরিস্কার করতে হয় ও পরিষ্কার রাখতে 
ভা শুধু বইয়ে মুখস্থ করেই এখানে শেষ হয়, না; "স্কুলে হাতে 
হাতে কাজ করিয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে । এমনি করে আদব কায়দ। 
এবং বান! ইত্যাদি যা মেয়েদের শিক্ষার উপযোগী তা স্কুলেই .শিক্ষা দেওয়া 
হচ্ছে । এমন স্কুল আমাদের দেশে কোথায় ? 
তারপর মেয়েদের খেলা দেখতে গেলাম 1 বাইরে বাগানের মধ্যে 
খেলায় জারগ!। কেউ বাঁ প্ভলি বল্‌” (এটা একটা এমেরিকাঁন 
খেলা? একটা ফুটবল হাতে মেরে খেলতে হয়) কেউ বা টন 
গের্ছে। লেখাপড়ার সঙ্গে এরা মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষারও ব্যবসা 
নুন, সে জন্তাই এদেশের স্ত্রীলোকরা এমন জুস্থ ও স্বল ও. তার 
পির ..তাব সর্বদাই প্রফুল্প। এই জাপানি বাঁলিকা-বিস্বালয়টা দেখে 
মর্যাদের খুব শিক্ষা হলো। রাত্রে ডিনারে মিঃ ও মিসেস, কাগাওয়াকে 
কাসণ বরেছিলাম। বালিক' বিপ্বালয়ের শিক্ষয়িত্রী মিসেস সুকামোটো! 
আবযীদের অনেক আদর বন্ধ করে সু দেখিয়েছিলেন? কৃতন্ততা জানাবার 
ধায় কে ও তার শ্বামীকেও আমরা রাতে, খাবার নিস বলাম, 
সক মোটে দক্জ্রতি এমেরিকা ও ইংলগু বেড়িয়ে এসেছেন: এরা 
কান ধল্জাবলম্বী ; সেই “ষ্ঠ শ্বামীতে : একটু অতিরিক্ত বিলাতি ধরণ 
ধরদ জাছে।...ভাই$এঁদের, মিঃ ও. ফিসেস, কীগাওয়ার মত খাটি 
জাপানি বলে ময়. হু বাঁ. কাগাওয়াদের মধ্যে কেমন একটা নম 
ভংগালা্া বাত, ধা কুকামোটোদের মধ্যে লক্ষিত হলো না তাঁছের 






এত জাপানে বঙ্গনারী 


অঙ্থাভার্কিতু! আমাদের বড়ই চোখে লাগল । দেখলাম মিঃ স্ুকামোটো 
বিলাতি নাচ গাঁঈ বাজনার অত্যন্ত পক্ষপাতী । আমেরিকা ও ইংলণ্ডে 
তিনি কোথায় নেচেছিলেন ইত্যাদির গল্প করে আমাদের শ্ুনালেন 

প্রায় ১১টা রাত পর্য্যন্ত গল্প করা গেল। আমি একটা লাল বেনারমী 
সাড়ি পরেছিলাম ) সেটার শুরা খুব প্রশংসা কর্লেন। কিন্তু ওদের দেশে 
ভগ্রমহিলারা' লাল বা অন্য কোন রঙ্গিন কাপড় পরেন না, সে জন্ত 
লাল নারি রি রালিনর। হয়েছিলেন, ইহাও জানিয়ে 
দিলেন'।. 


হিন্ো৬ আজ 


২২শে. মে-_ 


টির নিরার্রনা নিন বর লা, 
নিমন্ত্রণ “করতে লাগলেন। তাঁতে না| যোগ দিলে: স্বভত্ত্বা। হয় এবং 
যোগ দিলে যৌটেই বিশ্রাম হয় না। সেজন্য আমরা কিয়োটো! চলে 
যাব স্থির করলা । এখানে আমাদের সপ্তাহ কাল কেটেছে। এখনও 
ফ্লাপানের অনেক জায়গা দেখবার বাকি আছে। আজ মিঃ আবছুল 
জলির! তাদের বাঁড়ি লাঞ্চে আমাদের ডেকেছেন। তিনি নিজে বাঁরটার 
গষয় আমাদের নিতে এলেন। আবদুল আলির! আমাদের অনেক 
সানা করেছেন। মিঃ আবুল আলিদের বাঁড়ীতেই আমরা! লাঞ্চ ও 
,চাঁখেলাম। রাত্রে মিঃ ঘোষ ও মিঃ দাস বলে যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের 
কথা, উল্লেখ করেছিলাম তাঁরা আমাদের তাদের বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ 
নিলেন, আঁমর! সেখানে গেলাম। তাঁদের পীঁড়াপীড়ির জন্য আমর! 
প্রা রও কয়েক দিন কৌবেতে থাক্ব স্থির কর্লাম। কিন্তু রাত্রে 
বা এসে মনে হলো! মিঃ কাগাওয়া বলেছিলেন যে কাল (২৩ সে মে) 
কিয়োটো সহরে “চেরি” নাচ হবে। এনাচটা জাপানে খুব প্রসিদ্ধ 
«গেইসা” মেয়েরা এই নাচ করে। সচরাচর “চেরি” নাচ এপ্রেল মাসে 
“চেরি ব্ুসমের” উপলক্ষে কেবল পলর দিন ধরে চলে। কিন্তু তারপর 
বিশেষ কোন কারণ না হলে আর হয় না। তবে আমাদের ভাগ্যে ছিল 
বলে জাপানে বত রেষ্ট ও হোটেল আছে তাদের মালিকের! একত্রে 
এই নাটার আয়োজন করেছেন। মিঃ কীগাঁওয়া আমাদের সেখানে, 





কালকে তেও আও 


শ৫ আলা বজ্স্া ক্ষ 


নিমন্ত্রণ ক: ৪১চে্ট কর্বেন বলেছিলেন । এ জিনিসটা! দেখার লোভ 
আমরা সামলাতে পার্লাম না; সেজন্ত কাল সকালে কিয়োটো। ষাওয়! 
স্থির হল। 
২৩শে মে- 

সকালে উঠতেই মিঃ কীগাওয়া ফোন্‌ করে জামাদের বল্লেন যে 
এগারটার 'সময় কিয়োটো যেতে হবে; তা! না হলে চেরি নাচ দেখা হবে 
না, দেরি হয়ে বাবে । মিঃ কাগাওয়ার শরীর ভাল ছিল না! তাই আমাদের 
সঙ্গে তার শাল! মিঃ নাকাতানিকে কিয়োটোতে পাঠাবেন বল্লেন । 
আমরা একটার গাড়িতে যাঁব ভেবে কিছু ব্যবস্থা করিনি, তখনই তাড়াতাড়ি 
সমস্ত প্যাক করে নিলাম । খাওয়া শেষ করে সাড়ে এগারটায় আমরা 
তৈরি হলাম। মিঃ নাকাতানি তাদের মোটর নিয়ে এলেন, তাইস্তে 
আমর! ছ্রেদনে গেলাম । তাড়াতাড়িতে এগারটার ট্রেন ধরা গেল; কিন্ত 
আমাদের জিনিস পত্র সময় মত এসে পৌছল না, সে জন্য ব্রেকের জিনিষ 
পরের ট্রেনে আন্বার বন্দোবস্ত করা গেল। আমাদের সঙ্গে চারট। বাক্স 
ছিল। সে গুলো প্রথমে পাওয়া যাচ্ছিল না । অবশেষে ট্রেন ছাড় ছাড় 
অবস্থায় হোটেলের পোর্টার সে গুলো! এনে তুলে দিলে। দেখলাম শুধু 
এক্রট! ছাতা চুরি গেছে । | 

আমরা যে ট্রেনের কামরার উঠলাম তার ছ দিকে লম্বা: বেঞ্চ; তারি 
উপরে সকলে সারি সারি বসে আছে, প্রায় সকলেই পা নীচে রেখে বসেছে, 
কেবল কয়েক জন জাপানি স্ত্রীলোক পা তুলে হাটু গেড়ে রসেছিধ। 
আমাদের কামরায় অনেক পুরু ও স্ত্রী যাত্রী ছিল কিন্ত:তবু মোটে 
গোলমাঞ্ ছিল না) সকলেই- যে যাঁর জায়গায় চুপ করে বসে ছিল” ফোর 
কারও সঙ্গে - জোরে গল্প করছিল না; যখন কথ। বলা একান্ত দরকার প্রণাম 
 অস্তি, আস্তে: আস্তে বল্ছিল। (বাইরের দুষ্ট অতি সুন্দর চাররিছে) 
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খুব শশ্ত ক্ষেত্র ।. মাঠের প্রায় সব জমি চাষ করা হনে পড়া,জমি 
নাই বল্পেই হয়। দৃরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বীশেয বাগান 
আছে কিন্তু এরা বাশের ঝাড় হতে দেয় না। এক একটা। বাণ আলাদা 
হয়ে রয়েছে । মিঃ নাঁকাতানি বল্লেন, গুদের দেশে . ঝাড় হতে 
নেওয়া হয় লা ব্বারণ তা+তে বাশ মোটা হয় না। সে জন্ নীচের কচি 
ধাঁশগুলি ওর! কেটে ফেলে এবং সে গুলি ওরা তরকারি করে খায়। এদের 
সব কাজেই কেমম একতা আছে। তা না হলে কি দেশের এত উন্নতি 
হয়!. আমাদের দেশে বাশ নোটা হলো কিন! তা দেখবার জন্য কে মাথা 
ঘামায়? সে জন্য আমাদের দেশে সব জিনিসই শীর্ণ ও ছুর্বল হয়। 
শস্তে ভরা মাঠ ও তারি মাঝে ছোটে! ছোটো গ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা 
চলেছি। জায়গায় জায়গায় ফুলের বাঁগান ও সহ্জির চাষ। চারদিকে 
সমুদ্ধি ও উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হচ্ছে। গাড়ি চার পাঁচটা ষ্টেসনে থামূলো, 
জবার চল্লো। কেউ নামলো, কেউ উঠলো» কিন্তু চেঁচামেচি হাঁক 
ডাক মোঁটেই নাই।: ষ্রেনে চা, ফল, খাবার জিনিস ইত্যাদি .বিক্রী 
কর্ছিল যেমন: আমাদের দেশেও করে। চা জাপানি ধরণে তৈরী, 
এফ একটা মাটার চা-দানীতে চা আছে, দঙ্গে একট ছেটি বাঁটি আছে, 
চা পান করবার জন্ত। সব শুদ্ধ চায়ের দাম বেশী নয়, অনেকেই এই এগ 
গান কন্পলে! ।' এর! খুব চা খায়। ষ্টেশনে তাত ত্রকারিও কিন্তে 
পাঁওয়1 যায় । .কার্ড-বোর্ডের বাক্সে ত বিক্রি হুয়। অনেক পুরুষ ও 
স্ত্রী খাঁত্রী তাই কিনে গাড়িতে বসে হাতে রেখে চপষ্টিক দিয়ে খেতে 
জাগুজ 7: প্রথমে দেখ লে:এই ভাত ও শুকৃন তরকারি খেতে ইচ্ছা! করে, 
ফিন্। ধার যে জাপানি: তরকারি থেয়েছে, সে কখনই জো করবে না! 
দ.পজাযতা, "গায় দশটার সময় কিয়োটো।. পৌছলাম্‌।. সেখানে. নামতেই 
হাত -সামাকে হা করে দেখতে -জাগল। "আমার পরিচ্ছদ হেখে. 


ক 


জলের পোকা বিনাশ করিতেছে 


সকলের ছেলের! মাঠে 





অতি ছল্লভ। একটা রিকৃ্শ করে আমাদের বাস্ক চারটা -্ইয়ামি* 
হোটেলে পাঠিয়ে দিলাম। সেই হোটেলে আগে থেকেই ঘর রিজূ্ড 
করা হয়েছিল। এখানকার মধ্যে সব চেয়ে ভাল হোটেলের শয়াদফ 
দীম। রোজ ৩৫২ ইয়ে লাগে। আমাদের কোবেতে তাই দি 
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প্রথমে পিন্‌ উঠতেই রেষটরা-মাষ্টাররা জাপানি- অনেক 
বন্তুতা দিলেন। সিন্‌ আবার যখন. উঠলো, তখন“এক্জন গেইসা 
একটা তক্তাপোদের উপর বসে একটা 'সামিলেম্‌য যন্ত্র বাজাতে লাগ্ল 
ও গান' কর্‌তে 'লাগল এবং আর এক্ষজজন গেইসা খুনী লাজ. ষজ্জা 
করে এলো। সে এসেঅন্ত গেইসাটাত্র গানের ভাব) রক্ষা করে" 
নাচতে .লাঁগলো এবং: গানের ভাব তাঁতে প্রকাঁশ £পলে। খুব 
ধীরে পা, ফেলে ভাঁত ঘুরিয়ে নাচ্‌লো। গেইসাদের কাপড়ের রখএর. 
অতি চমৎকার. -বাহার। আঁর নাঁচটাও বড় সুন্দর, তাবভঙ্গিগুলোও 
বেশ। 'ভার .পরের দিনে একজন গেইস! মেয়ে পুরুষ সেজে লাচ্‌লো 
এবং আগের 'সিনে' যে গেইসা সামিসেন যন্ত্র বাঁজিরেছিল সেও এদের 
সঙ্গে সামিসেন' যন্ত্র বাজীলো ও. গান 'করুলো। আগেই : বলেছি, 
এদের সঙ্গীতটা মোটেই মিষ্ট নয়,. তবে নাচটা অতি সুন্র। নাচের 
মধ্যে লক্ষ বঝন্ফ মোটেই নেই। দ্বিতীয় নাঁচটা বতদূর রোঝা গেল, . 
সেটা একটি "প্রেমের গল্প ; নাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখান হচ্ছে প্রগগে। 
প্রেষিকরা 'ছুজনে মিলে নাচলো, তারপর জ্্রীলোকটি :এফাটি কুচ্ছিং 
মুখোঁস্‌ পরে 'এসে পুরুষটার.. কাছে তান ভালবানা যাচাই কর্লো।,. 
সত্রীলৌকটি মুখোস পরায়. ভাকে দৈথে পুরুয়টার পছদ্দ. হলো না৷. 
স্ত্রীলোকটী তার কাছে. যতবার থেল সে সরে গেল।.. শেষে: বিরক্ত. 
হয়ে পুরুষটাঁ; তাঁকে লাথি মাঁর্লে।. . 'স্ত্রীলোরুটা, পড়ে . গেল। বখন 
তার উপরের 'কাপড়টা' দরে গেল, তখন...ভার..নিচের কাপড় দেখে ' 
পুরুষটা “তার প্রেমিকাকে : চিন্লৌ এবং তাদের .ভার হয়ে গেল। .এই.. 
প্রেযীর' ্হিলীটীর 'আগাগোড়! না... ভঙ্গিমা দিয়ে 'দেখালো হলো 1. 
কোনা বন্বার দরকার হলোনা! : 

গর জিন্ট। হোলো! “চেরি লাচ?।..ছেপ্পাশে যে বদ রেল ছিব, | 


তি 


7 -শাশাি শীষ শিপ স্পা িস্িলিি 
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বেধে বসে সাঁমিসেন বাজালে৷ ও সঙ্গে সঙ্গে গান ৮% অন্ত 
দিফের গেইসারা নীল ও গোলাপী রঙের কাঁপড় পুরে)বসে বসে 
দু'বকমের ঢোক 'বাজালো। কাপড়ে রঙ্গেয লুন্দর বাঁ ও সামঞজন্ত' 
দেখলে মুস্ধ' ইতে, হয়। জ্ারপর" দুদিক দিয়ে রঙ্গমঞ্চের | উপর ব্রিশ-. 
বত্রিশ জন গেইল নাচতে নাচতে এলো” তাদের নাচ কি চমৎকার |. 
ভাবভঙ্গিগুলোও খুড়ই সুন্দয়। নাচরার সময় মোটেই লাঁফালে না__ 
সুন্দর ধীরভাবে আস্তে আস্তে পা ফেলে নাচতে লাগলোখ তাদের 
কাপড়ের কি আশ্চর্য রং! কিমোনোগুলো -আল্লা করে পরেছে,' 
সেজন্য তাদের শরীরের গঠন বা পা কিছু দেখ গেল না। এদের 
নাচটা একী বিশুদ্ধ শিল্প। তাতে কোনও নীচ কামনার ভাব নাই। 
প্রায় দশ. বারটী আলাদা রকমের নাচ দেখা গেল এবং প্রত্যেক 
নাচের নঙ্গে সঙ্গে দৃশ্তপট বদ্লি হলো। নে সব দৃশ্তপটের বিষয় 
লিথে প্রকাশ কর! যায় না,--একেবারে স্বপ্রবৎ! কি স্থন্দর আস্তে 
আস্তে দৃশ্ঠ বদলে যায়। সে এক 'অতি আশ্চর্য্য কৌশল! শেষ 
দৃহটি চেরি ফুলের গাঁছে ভরা । উহা৷ চেরি কুলের সময়ের মরু- 
রাম! পার্কের একটি প্রকৃত দৃশ্ঠ,__সে তৃশ্ঠ অবর্ণনীয় । মোট কথা, 
এমন নাচ ও. সিনারি আমি জীবনে কখনও দেখিনি। বিল্াতেও' 
নাচ দেখে ..এসেছি কিন্তু এমন জিনিষ বড়ই দুর্লভ শুধু এই নাচ 
দেখলে গাপানে আসা সার্থক হয়। রাঁত'সাতটায় সর শেষ হলে আমরা 
হোটেলে গে. ঘিং.. নাকাতানি আমাদের সঙ্গে খেয়ে বাত্রেই 
কোবে ফিরে শলেন। : আাঁমাদের' সব বাস্ক- খাবি ' আগেই এসে, 

শ্বত কাল বিশ্রাম করা গিয়েছে। আজ বকালে চিয়ন্‌*ইম্‌ মন্দিয়ের 


৩ 


জাপানে বজনারী 


ভিতর দিয়ে আমাদের সহযাত্রী একজন এমেরিকান মহিলার সঙ্গে দেখা 


কর্তে গেলাম । এখানে অনেকগুল্গি সুন্দর 'সুদার মন্দির আছে । নু 
ন্‌ মন্দিরটা প্রকাণ্ড । এরা মন্দিরগুলিকে অতি পরিষ্কার পরিচ্ছর রাখে $ 





পস্পশীপপীপাপীতপশীি পাতি পাতি পর্ন পীসিন। পাচা পাশে শীশিপিসপিসসটিি পাপা পপি 
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জাঁধানে বঙ্গনারী ৮৪ 
মন্গিরগুলি কাঠের কিন্তু অনেক রকম কাঁরুকার্ধ্য তাজে দেখা. যায় 
ভিতরে প্রায়ই বুদ্ধের একটি বেশ বড় রকমের পিতলের” মুর্তি থাকে । বু 
আমাদের দেশের একজন মহাপুরুষ ; কিন্তু সেখানে তাঁর আদর বড় দেখ 
দেখা যায় না। জাপানিরা তাঁকে বাস্তবিক সন্মান দেখিয়েছে । বুদ্ধের 
প্রীতি জাপ্লানিদের সন্মান দেখলে মনে খুব গৌরব 
আঁবার যখন আনে ই আমরা ভারতীয় লৌক নিজের 
জানি না, ধন বড় ধিকার দিতে ইচ্ছা হয়। ' রাস্তায় যেতে ছুট গ্ুলের 
ছাত্রের সঙ্গে কথা হল। “তারা ভাল ইংরাজি বল্তে পারে না,তবু কোন 
কারে ভাঙ্গা ৩1410 চবজে-_“আপনার! ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন ?” 
ক্মামার. সাজ বল্লেন, তোমরা কেমন করে জাম্লে?” তাঁরা রল্লে 
পল বে গাপনার পোষাক দেখে বুঝেছি 1৮ তারপর 
তারা ভারতবর্ষের বিষয়, অনেক কথা জিজ্ঞালা কর্লে। আঁমার স্বামীও 
'ভাজের পারিচ ইত্যাদি এবং জাপানের বিষয় কথাবার্তা বল্লেন। তারপর 
কা ঠা ইল পার নিজেদের নামও ওঁকে লিখে দিলে। 
জা কার্ড বদলি করা একটা বাতিক। সামান্ধ পরিচয় হলেই 
কার্ড করতে হয়। ছেলে ছট্র বয়স ১৬1১৭ হবে ; রেশ ভদ্র ও 
অমায়িক এক দিন হোটেলে এসে সাক্মীৎ কর্বে বল্লে। এমেরিকাঁন 
মহিলাটার লক্ষে দেখা করে আমরা আর এক দম্পতি সহযা্রীদেব: সঙ্গে 
দেখা করুত্ধে মিয়াকে! হোটেলে গেলমি। মিয়াকো হোটেসীটু চে 
একট পৃ উপরে । কিয়োটো স্কট উচু ন্চি পাঠ জার 
উপরেই, সাছে। এ হোটেল টা খুব সার, কিন্ত ৩৫ ইঠ্োনদিন চাইিকে 
কাজের ছোট -পরিবারটির জনে? আযাদের সহ্যাত্রিছের সঙ্গে দেখা 
হাক লাঞ্চের আগেই আমাদের সহ্যাত্রী যে জাপানি পুরুষটির কথ 
বমি প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম তিনি এসে উপস্থিত হুলেন। ভিি 









৮৫ জাপানেব্রুনারী 
০ 


ওসাকাতে থাকেন এবং আক্গ আমাদের ওসাকা দেখাতে নিয়ে, যাবার 
জন্ত তিনি আসবেন পূর্বেই এই ঠিক হয়েছিল। বেশী সময় ছিল না 
এবং আমরা ক্লান্ত হয়েছিলাম, সে জন্যে আজ ওসাকা যাওয়। হলো না। 





এখানেই চিয়ন্ইইদ্‌ মন্দিরটা তার সঙ্গে দেখতে যাওয়া স্থির হলো । পাচ, 
খেয়ে সামিরা বেকুলাম।, খানিকক্ষণ পার্কে বেড়িয়ে তায়পর চিবদ-ইদ্‌ 
মন্দিরের ভিতরটা দেখতে গ্রেলাম। মন্দির দেখতে দরশনী লাগে । বাঁ পলা 
লাগল মিঃ সিবাতা। দিলেন, আমাদের দিতে দিলেন না। এরা মর্গির কি 
করে রাখতে হয় তা জানে। তাই 'ধারা মদদির দেখতে আসে ভাঁদের 
কাছে পয়সা আদায় করে এবং সেই পরস! দিয়ে সমস্থটি এমন পরিগারী, 
রাথে। লাভ কর্বার জন্তে দ্শনী আদায় করে না। মন্দিরে কাঁধার 
বাজাতে. হয়। মন্দিরের, ভিতরটা . অতি হুন্দয় এবং হুমা করে 


। 
॥ 


'হঙ্গিিন হ্টালারী ৮৬ 


সাঁজিয়ে রেখেছে । আমাদের দেশের মন্দিরগুলিকে, ভাল করে যত 
বাখা হয়না) সেজন্য অনেক সুন্দর ও মূল্যবান মন্দির ধুলিসাৎ হয়ে 
যাচ্ছে। এদের মন্দির মাত্রই কাঠের তৈরি; তৰ পরি্ধার পরিচ্ছঃ 


রাঁথাতে কত:: সুন্দং 
ঠা | এট্ুনবঃমনি: 
আমাদের মন্দিরে; 
কাছে হার মানে ব্য 
কিন্তু পরিষ্কার পরি. 
চ্ম্নতায় এ | গুলির 


মন্দিরের চার্দিবে 
কাঠের মস্ত বারান্দ 
আছে। ভিতরের 
দেয়ালে অনেব 
রকমের ছবি অবাক 
আছে ঘরে 
2 ভিতরের মো মাছ 
॥. ঢাকা । আমরা জুতে 
| জিন্‌ মন্দিরের ফা : ৷ ..- চুক্লাম।.এ [দেশে 
লোকে সোলার উপর এক রকমের নিটল মন্দিরে ঢুক্বা' 
মে সেই কাপড়ের জুতো দর্শকদের বিনা! পয়সায় দেওয়া হয়। মন্দ 
খা হয়ে গেলে দর্শকের! সেই জুতো! ফিরিয়ে দেয় । আমরা কাপড়ের জে 
গল্পে সব ঘরগুলি দেখ লাম। যদিরের মধ্যে জনেকঞুলি-ঘর আছে ।: গ্রকা 





৮৭ জাপানে.বনারী 


বড় ঘরে বুদ্ধের মুর্তি রয়েছে । অন্ত ঘরে দেয়ালে নান! রকমের জাপানি 
ছবি আছে। বুদ্ধের মুন্তির. সন্ুথে একটি পিতলের পন্ফুল রাখা - হয়েছে 
এবং তাহারি ঠিক উপরে বড় বড় পিতলের ঝাড় ঝুলছে। এ গুলির 
কারকার্য্য অতি নুন্দর। সমস্ত মন্দিরটা ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে একটা 
ঘণ্টা লাগল। মন্দিরের ভিতর দিকে মে উঠানের' মৃত আছে, ভাতে 
নুর বাগান করে রেখেছে। মন্দিরের ঘরটাতে প্রাচীনযালের হাপীরা 
এসে থাকৃতেন, সেটি আজও আঁছে। নেই ঘরের দিকে বাবার ঝ্বাস্তাও 
কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। তাঁর উপর মানুষ চললে কিচমিচ, 
আওয়াজ হয়। মিঃ লিকাতা বললেন, এ রকমটা ইচ্ছা পুর্ববকই করা 





বুদ্ধ মন্দিরে পুরোহিত ও উপাসকবর্ণ 


হয়েছিল । কেউ ঘরের দিকে.আস্ছে কিনা রাণী এ শব গুনে জান্তে 
.পার্তেন। জাপানিদের ধর্মটা বোঝা শক্ত! মন্দিরের তিতরে বুদ্ধের ুষ্ছি 


জা” ।পে খদনারী ত্ 


আছে বটে কিন্ত অন্ত নানা রকমের ছবিও আছে। আ'মাঁদের দেশের 
মত এরাও মানত, ইত্যাদি করে, কারণ অনেক জায়গায় কাপড় ঝুলিয়ে 
দিয়েছে দেখা গেল। যার! তীর্থ বা পুজা করতে আস তাঁর! বুদ্ধের 
সম্মুখে পয়সা দেয়, তারপর প্রার্থনা! আঁওড়ায় এবং দেশের মত 
মাটিতে যাথা ঠুঁকিয়ে প্রণাম করে। মন্দির দেখে আমরা হোটেলে 





ূ মরুয়াম। পার্কের কিয়দংশ 
ফিদা ও মিঃ সিবাত৷ টা খেয়ে ফিরে গেলেন-স্রবিবার দিন তাঁর 
বোঁনিকে নিয়ে আস্বেন বললেন। সে দিন এক সঙ্গে নারায় যাওয়া 
হবে স্থির হলো। 


অক্ষম পাকি 


সন্ধ্যার সময় আমর! মরুয়াম। পার্কে গিয়ে বঙ্লাম। পার্কটা আতি 
স্ুন্দর। মাঝে মাঝে জল আছে, তাতে অনেক বড় বড় লাল মাছ 
আছে? অনেক জায়গায় ফুলের গাছও আছে। সমন্ত পার্কটা অসমতল ; 
সেজন্ট দেখতে খুবই সুন্দর। পার্কে অনেক জাপানী মেয়ে ও পুরুষ 
বেড়াতে আসে। এদেশে একটি বড় ভাল প্রথা দেখলাম। অনেক 
স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাদের মাষ্টার! পার্কেতে বেড়াতে 
আসেন। এতে ছেলেদের শিক্ষায় সঙ্গে শরার সুস্থ ও সবল হয়। 
প্রায় প্রতিদিনই এই রকম ত্রিশ চল্লিশটা ছেলে মেয়ে নিয়ে মাষ্টারদের 
নানা স্কুল থেকে আস্তে দেখা যায়। জাপানিরা আমাদের মতো 
ছেলেমেরেদের বাড়ির মধ্যে বন্ধ করে বসিয়ে বই পড়ায় না। চোখ 
দিয়ে দেখে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে হাতে প্রকৃত শিক্ষা হতে, 
পারে, তার উপায় রাখে। চোখের সাম্নে দেখিয়ে ও কান করিষ্টে: 
শিক্ষা হয়, ত1 কখনই হাজার বই মুখস্থ করিয়ে হয় না। জাপানির 
শিক্ষার প্রত পম্থ! অবলম্বন করেছে. বলেই এদের. এত সহজে শিক্ষা 
বিস্তার হয়েছে। | 
২৬শে মে__ 
, আজ সকালে আমার স্বামী কিয়োটোর গভার্ণারের সঙ্গে রেখা করতে 
গেলেন। আমাদের দেশের কলেক্টরের মত কর্মচারীকে এখানে গভার্থায়. 
বলে। উনি নাড়ে বারটায় ফিরে এসে বল্লেন যে গভার্ধারের সঙ্গে 
দেখা হয়েছিল । তিনি বলেছেন, এখানে যা! দেখবার আছে জা দেখাতে 
তিনি আমাদের সাহায্য কর্বেন। তীর নিজের ইপ্টারংপ্রটারকে.. 
আমাদের সব দেখাবার জন্ত নিযুক্ত করে দিয়েছেন। সে লোকটি, 


গঁপানে ব্নারী ৯০ 


বিকেলে এসে প্রোগ্রীম ঠিক করবে সেদিন রাস্তায় যে ছর্ট জাপানী 
ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তারা আজ বিকেলে ওর সঙ্গে দেখা 
করতে এলো। তারপর গভার্ণারের ইণ্টারপ্রেটার ও] একজন স্কুল 
ঈন্স্পেক্টার এসে আমাদের কিয়োটোর রষ্টবোর একটা '্রোগ্রাম্‌ ঠিক 
করলেন। তাঁদের চা দিলাম। কাঁল সকালে হয় নিজে নয় তার 
একজন বন্ধু এসে আমাদের মেয়েদের দোসিসা হাই স্কুল দেখাতে নিয়ে 
যাবেন স্থির হলো । আঁমাদের সহযাত্রী এমেরিকেন্‌ মিশনারির স্ত্রী 
মিসেস ড্েন্সারও বিকেলে এলেন। তিনি কাল টোকিও যাবেন। 

সন্ধার সময় আমাদের হোটেলের পিছনে যে পাহাড় আছে সেটার 
উপর খানিকট! উঠ লুম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বেশ প্রশস্ত রাস্তা আছে; 
মাঝে মাঝে বস্বার জায়গা রয়েছে । এদেশে পাহাড়ের উপর এত 
জঙ্গল আছে, কিন্তু একটা বুনো জন্ত নাই। জঙ্গলের মধ্যে বেশ স্বচ্ছন্দে 
“বরিড়ীন 'বায়।, পাহাড়ের উপর রাস্তার পাঁশে কোন কোঁন জায়গায় 
গৌঁবস্কানি আছে। পাহাড়টা খুব উচু বলে আমরা পাহাড়ের উপর 
প্যযস্ত উঠলাম না। নেমে এসে পার্কে একটু ঘুরে বেড়ালাম। এক 
জায়গাঁয় ছুটো জাপানি মাতাল গাঁন কর্তে কর্তে আসছে দেখে আমার 
যে কি ভয় হলো, তা আর বল্বার নয়। পার্কের এ জায়গাটাতে 
লোক জন নাই; অতি নির্জন। মাতাল ছটোকে দেখে আমি ভয়ে 
সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম । আমার স্বামী সঙ্গে ছিলেন 
.ষটে;. কিন্তু মাতাল দেখলে আমি জ্ঞানহাঁরা হয়ে পড়ি। উনি থাকা 
সত্তেও ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কীপ্‌ছিল । এর আগে মাতাল দেখে 
আঁ এভ তয় কখনও পাই নাই৷ জাঁপানিরা বড় মদ খায়। সেজন্য 
আমীর এখানে একা বেড়াতে সত্যিই বড় ভয় হয় । 


লোস্িসা' জুল 


২৭শে মে-_ 


আজ সকালে গভার্ণারের লোক আমাদের দোসিদ সুল দেখাবার 
জন্ঘ এলেন। আমরা] তীর সঙ্গে পার্কের মধ্যে দিয়ে রামের লাইনের 
কাছে গেলাম--পার্কের বাইরেই ট্রাম পাওয়া যায়। ট্রাম করে দোসিসা 
স্কুলে গেলাম । দৌসিসা স্কুলটা এমেরিকান 'মিশন বালিকা বিস্তালয়। 
বাড়ি ও হাতা দেখলে নতুন বলেই মনে হয়। হাতার মধ্যে অনেকগুলে 
বাড়ি আছে, বাগান ও টেনিস্‌-কোর্টও আছে। মিস মেট্কুদা বলে 
একজন জাপানি শিক্ষযিত্রী আমাদের সব ক্লাশ দেখালেন। ইনি ইংক্লিজি 
জানেন। প্রথমে কলেজ, তারপর স্কুল দেখালেন। মিশন স্থুঙা বলে 
এটা একটু বেশী বিলাতি ধরণের হয়ে গেছে । কোবের হাই স্কুলের ঈত 
অমন বিশুদ্ধ জাপানি প্রতিষ্ঠান নয়। দেজন্ত মেয়েদের আদব কায়দায় 
কেমন বিনয় ও নম্ত্তার অভাব মনে হলোৌ। তবে পাশ্চাত্য দিক্ষার 
বঅন্ুকরণে অনেক দেখবার আছে। 

[)07)65010 910108এর (গৃহস্থালী শিক্ষার ) ক্লাসচী বড় দুদায়। 
এ ক্লীসে কি প্রণালীতে রান্না করতে হয় তারপর কেমন করে পরিবেশন 
কর্তে হয়, এবং সুগৃহিণী হবার আদব কায়দা কি, তা সফলি পিক্ষা 
দেওয়া হয়। একটি ঘরের মধ্যে উন্নুন আছে, জলের কল আচে, রার়া 
শিক্ষার জন্য যা যা দরকার সবই আছে। তারপর খাবার ঘরের পরিবেশন ॥ 
ইত্যাদির আদব কায়দা শিখাবার জন্য রীতিমত যাজসজ্জাও আছে। 
সমস্তই হাতে কলমে দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। শুধু বই পড়িছে নয়) 
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আমাদের দেশের বালিকা-স্কুলে এ জিনিষটিরই অভাব; কিন্তু এটিই খুব 
বেশি রকমে তুচ্ছ বলে মনে কর! হয়। আমরা যদি স্ুগৃহিণী হতে চাই তা 
হলে আমাদের স্কুলে স্কুলে জাপানের মতো! এরকম ক্লাস করা 

যা! হোক তারপর যে ক্লাসটাতে আমর! গেলাম সেটা যর ক্লাস। 
সেখানেও কাপড় কেটে কলে সেলাই করিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কাপড় 
কেমন করে কেটে সেলাই করে, সেটা একটা কালো বোর্ডে একে 
দেখানে! হয়েছে--সব মেয়েরা তাই দেখে সেলাই কর্ছে। অন্ত ক্লাসে 
কেমন করে কাপড় ধুতে হয়, কাজি দিতে তয়, কোন্‌ কোন্‌ কাপড়ে 
কেমন করে কাজি দিতে হয় ও রং করার পরে কেমন করে ইস্ত্রী কর্তে 
হয়, এ সমস্ত বিস্তারিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। নান! রকম রং ও 
কাজি ক্লাসেই আছে । 

স্ারপর আমর! আরও ছুতিনটি ক্লাস দেখ লাম এবং মেয়েদের বোডিাও 
দেখে'নিলাম। বৌডিংটা সম্পূর্ণ জাপানি ধরণের ; খাবার ঘরে কিন্তু চেয়ার 
টেবিল আছে। বাগানে গিয়ে দেখলাম কেমন করে গাছ রোপন করতে 
য় ইত্যাদি সেখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। একজন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত 
থেকে এই সব শিক্ষ| (দচ্ছেন। এ স্কুলে ছয় শত বালিকা আছে ; তার মধ্যে 
ছুই শত মেয়ে বোর্ডার। কোবেতে এবং এখানে ছুজায়গাঁতেই দেখলাম; 
এ দেশেস্জীক্ শিক্ষযিত্রীর অন্ভাব নাই। তা ছাড়! শিক্ষযিত্রীরা যে যে 
বিষয় ছি পৈয় সেই বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা। এদের শিক্ষয়িত্রীরা * 
রুত ধেন পায় সে কথা জিজ্ঞাসা করে জান্লাম যে পঞ্চাশ ইয়েনের কম 
বেতনে, এখানে শিক্ষক নাই। এই জন্ঠ এত উৎকৃষ্ট শিক্ষযিত্রী পাওয়া 
ঘায়ন. পারা বালিকাঁদের শিক্ষার মূল্য অনুভব করেছে বলেই এর জন্য পয়সা 
রনি করে না। 

৷ সীপরে হোটেল থেকে চার মাইল দুরে আমার স্বামী একটা ক্ষি- 
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বিস্কালয় দেখতে গেলেন--সটা কিয়োটো। সহবের বাইরে। গভার্বারের 
ইণ্টারপ্রেটার ওর সঙ্গে মোটর করে সব দেখাতে গেলেন। উনি বল্লেন, 
সেখানে গিয়ে পৌছেই তীর! গুঁকে জাপানি চা! খাওয়ালেন। তারপর 
সুল, কৃষিক্ষেত্র ও বোটানিকেল বাগান দেখালেন, পরিশেষে সেখানে তীর! 
গ্বঁকে আপনাদের বাগান থেকে খুব ভাল ট্রবারী ফল খাওয়ালেন। বিকাল! 
পাঁচটায় উনি ফিরে এলেন। 


শ্পিল্স-বিগ্যালস্ 
২৮ দে-_ 


আজ সকালে আমর! গভার্ণারের ইন্টারপ্রেটারের সঙ্গে কিয়োটো 
ইম্পিরিয়েল উচ্চ শিল্পবিদ্ভালয় ( £:/০০ 107/061181 [7112176£ 110003- 
ঢ1৪1 ০8০০1) দেখতে গেনুম। প্রথমে ট্রামে যেতে হলো, তারপর 
থানিকৃটা হেঁটে গেলাম। এখানে জ্বাপানি ছেলের! নক্‌স! (06511) 
করতে শেখে। কেমিকেল্‌ রং করা, কাপড়ে ই্েন্সিল্‌ (56500) 
করা, কলের ও হাতের তাতে বোনাও শিখান হয়। এ সব দেখতে 
খুবই মনোজ, দেখলে অনেক শিক্ষা লাভ হয়। আমাদের দেশে 
এ রকম স্কুল কি একটাও আছে? স্কুলট! প্রথমে দেখবার আগে ষে 
লোকটি আমানের দেখাচ্ছিলেন তিনি আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে 
চা দিলেন এবং এখানে যে রেশমের কাপড় তৈরি হয় তাই কিছু দেখালেন। 
কাপড় ভাল, কিন্তু এর বড় বহরের কাপড় তৈরি করে না। স্কুলটা দেখে 
আমর! এখানকার একটা বড় দৌকানে গেলাম, সেখানে রেশমের জিনিষ 
পত্র রিক্রি হ্য়। , অনেক কাপড় আছে, কিন্তু বড় ছুর্মুজ্য। এখানে 
জাপানি ধরণের রেশমে বোন! ছবিও দেখলাম কিন্তু তার এক এক খানির , 
দাম ১০০ ইয়েন। মনের মত জিনিষ এখানে পেলাম ন। 

ট্রামে হোটেলে ফেরা গেল। এ দ্বেশের ট্রামগুলোতে অত্যন্ত ভিড় 
ছয়; অনেক সময় বস্বার জায়গাও পাওয়া যায় না, ড়িয়ে থাকতে হয়। 
এদেশে পুরুষরা! মেয়েদের জন্য জায়গ। ছেড়ে দেয় না, তবে অনেক সময় 
আমার জন্তে জাপানিরা জায়গা! ছেড়ে দিত। ইহাতে বিদেশীকে সম্মান 
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করবার অপ্িপ্রায় বোধ হয় ছিল। আমরা এ পর্য্যন্ত সকল জারজ 
জাপানিদের কাছে ধুব ভাল ব্যবহার পেয়েছি। 

বিকেলে থিয়েটার হ্ীট বলে একটা রাস্তা আছে সেটা দেখতে গেলাম। 
সেখানে অনেক দোকান আছে। তবে এই সব দোকানে প্রায় সব খেলো 
ঝুটে। জিনিষ বিক্রি হয়। জাপানি মেয়েদের মাথায় পর্বার অনেক রকম 
ঝুটো গহনা ও চিন্ুণীতে এখানকার দোকান তরা। জ্রাপানি স্ত্রীলোকের! 
চুলের ধুব বাহার করে, সে জন্য মাথার খোপার নানা রকমের ঝুটো গহন। 
লাগায়। 

জাপানের বাস্তাগুলো৷ কিন্তু ভয়ানক খারাপ। যাতে রাস্তার ধুলো 
ঘরের মধ্যে বা দোকানের মধ্যে না আসে মে জন্ত এরা একটা বড় সুনার 
উপায় অবলম্বন করেছে। এর! প্রত্যেক বাড়ির সাম্নে ব৷ দোকানের 
সামনে মধ্যে মধ্যে বাল্তি হাতে পিয়ে একটা বড় কাঠের হাতা দিয়ে জল 
ছিটিয়ে দেয়, তাতে ধুলো উড়তে পায় না। রাস্তায় সারি সারি বাড়ি 
থাকলে এ তাবে অনেক্ট। রাস্তায় জল দেওয়া হয়ে যায়; এতে যে কেবল 
দোকানদার ও বাড়িওয়ালাদের সুবিধা হয়, তা নয়--পথিকেরাও ধুলায় 
হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। এদের মধ্যে একত আছে বলে এ 
কাজট। সহজে হয়। এই উপায়ে রাস্তায় জল দেওয়াতে ধুলো হয় ন৷ 
বটে কিন্ত তয়ানক কাদা হয়। গুনেছি মিউনিসিপেলিটা রাস্তায় জল দেয় 
না বা পরিস্কার করেনা। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার, ওন্ঠ মিউনিসি- 
গ্লেলিটা গাশি রাশি টাকা খরচ করতে একটুও ছিধ! বা কাপর্ণ্য করে না। 





প্রাইমেত্রি সুছুল 

,ই৯ মে 7. রর রঃ 

- 'আঁজ গভার্ণারের ইনটারপ্রেটারের .সঙ্গে এখানকার একটা প্রাথমিক 
সুানেখতে গেলাম'। 'আমাঁদের দেশের. একটা হাই স্কুলের রোধ হয়, 
তি "ড় ঘর বাড়ি'নাই। আমরা প্রথমে স্কুলের হলে গিয়ে বম্লাম। 
ঘরটা বেশ বড়; সমস্ত ঘরটার মেঝে কার্পেট দিয়ে -ঢাঁকা। মাঝ খানে 
একটা লম্বা টেবিল ও তাঁর চারদিকে কতকগুলো চেয়ার 'আছে। টেবিল্টার 
উপর স্কুলের ছেলেমেয়েদের তৈরি কাঁঠের ও. অন্ত নাঁনাবকমের 
জিনিস রয়েছে। আঁমরা প্রথমে এসেই এই বড় টেবিল্টার কাছে চেয়ারে 
বলেছিলাম । একটী চাকর এসে আমাদের অন্য একটা টিনা 
গিয়ে বস্তে অন্নরোধ কর্লে। 

 ভাঁরপর এই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল্‌ এলেন। লোকটি ইত্রাঁজি জানেন না, 
কিন্তু তিনি আমাদের খুব যত্ব করলেন এবং প্রথমেই আমাঁদের এক পেয়ালা 
করে জাপানি চা'দিয়ে অভ্যর্থনা করা হলো। জীপানিদের এই চা দিয়ে 
অভ্য্থনাটা অনেক জারগাঁয় দেখজাম) আমাদের দেশের পান ও তামাক 
দেওয়ার মত। জাঁপাঁনি চা আমাদের কাছে মোটেই স্্বাছ বলে মনে ' 
হয় না। এদেশের লোকে সবুজ চায়ের গু'ড়ো গরম জলে ভিজিয়ে জলটা 
গান করে, তাতে ছুধ চিনি দেয় না। .এদের চায়ের) বাটিগুলে৷ ধরবার 
জগ্ত কোন হাতিল্‌ নাই, এমনিই গোল সাদা ধরণের বাঁটি। চা এত পাঁতলা 
করে তৈরী করা হয় যে, খেলে মনে হয় যেন গূরম জল খাওয়া যাচ্ছে 
নে নত জাপামিরা দিনের মধ্যে অনেকবার এই'চা পান করে। 





৯ জাপানে বনানী . 


চা পান সমাপ্ত হলে প্রিন্সিপ্যাল্‌ আমাদের স্কুলট। দেখাতে নিয়ে গেলেন । 
প্রথমে যে ঘরটায় গেলাম সেটায় অনেক রকমের” মডেল আছে। সেই 
মডেলগুলি দেখিয়ে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। নান! রকমের 





প্রাইমেরি স্কুল গৃহের কিয়দংশ ও 
পাঁ্ী ইত্যাদিও এখানে ছেলেমেয়েদের চেনাবার জন্ত রাখা হযেছে ।. 
যেমন মিউজিয়ামে রাখা হয়, মরা পাখীদের ঠিক সেই রকমে ষ্টফ. করে, 
রাখী হয়েছে। বল্তে গেলে এটা স্কুলেরই একটা মিউজিয়াম । ছেলে. 
মেয়েরা যখন তখন এই ঘরে এসে জিনিসগুলি দেখতে পারে, .জ্ঞা ছাড় 
শিক্ষকর! সব বুঝিয়ে দেন। যাতে নষ্ট না হয় তার জন্তে এমর জিনিসকে: 
আলমারিতে বন্ধ করে রাখ! হুয়। -. 

গ্িতীয় ক্লাসচি গানের । সেখানে একজন শিক্ষক, 'পিযোনে। বাজিয়ে, 
ছেলেদের গলার সুর ছুরুত্ত কর্ছেন দেখ! গেল। প্রথমে জামানের “সা. 
রে»গা, মা” রমন করে সাথে তেমনি .এরা ৭ডে, জে, -খি” ইত্যাদি, 
এ 


লিড ৭০০ ৪১ ৭ পে রে 
জাপানে বলার) ৯৮ 
* 


সাধছ্িপ 1. বাঘ নার লঙ্গে যেখানে গলার সুরের অপ্ষিল হচ্ছিল সেখানটা 
আকার বাজিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এদের শিক্ষকের! খুব বন্ধ সহকারে “. 
শিক্ষা দেয়। পরে অঙ্কের ক্লাস ও হাতের লেখার ক্লাস দেখলাম । সাদা 
কাগজে তুলির দ্বারা, কলমের দ্বারা নয়,-খুব বড় বড় করে লেখানো 
হচ্ছে।,. যখন লেখে তখন মনে হুয় ছবি আকছে! এই রকম তুলি দিয়ে 
হানে লেখা শিক্ষা করায় ওদের ছবি আশাকাঁতেও নিপুপতা হয়। ছেলে 
মেয়েরা যে রক্ম একাগ্রচিত্তে বসে লেখাপড়! শিক্ষা করছে তা দেখলে 
সত্যিই বড় তৃপ্তি বোধ হয়। এসব বিস্তালয় দেখলে আমাদের 
দেশের বিষ্ভালয়গুলির অভাব মনে পড়ে যায়। গ্কুলটি দেখে এসে 
আঁষরা। আবার সেই “হলে” এসে বস্লাম। প্রিঙ্সিপাল আমাদের 
আবার এক পেয়াল। করে চ। দিলেন এবং আমাদের তিন জনকে ছেলে 
মেয়েদের তৈরী তিনটী জিনিষ উপহারও দিলেন। লোক্টা অতি 
ভন্্র; কিন্তু ইংরিজি ভাষা মোঁটেই জানেন নাঁ। আমাদের দেশে 
ইত্রাঁজি ভাষ! জানা না থাকলে কোনো লোৌক শিক্ষিত বলেই ধর্তব্য নয়, 
কিন্তু এ দেশে তা৷ নয়। বাইরে ছেলেমেয়ের! খেলা করছে দেখলাম । 
এ স্ষুকাটীতে ২৩ জন শিক্ষক আছে? ছেলেমেয়ে সব শুদ্ধ ৫৫০টা। 
এক ক্ষুলে পড়লেও ছেলে ও মেয়েদের জন্ত পৃথক ঘর আছে? মেক 
ছেলে এক খবরে বসে পড়ে না। মেয়ের ও ছেলের ক্লাশও আলাদা 
হন্ন। " মেয়েদের প্রায় সব ক্লাসে শিক্ষরিত্রীরা! পড়ান, তবে কোন কোন 
বিষয়ে মেয়েদের ক্লীসেও পুরুষ শিক্ষক আছেন দেখলাম । এ দেশে 
ছয় এধদর থেকে বার বৎসর পধ্যস্ত ছেলে মেয়েদের স্কুলে 'দিতেই 
ছয়, এটা: ঘাধ্যতা-মুলক. (0017701301) )1 এ স্ষুলটীত্তে "এই 
জেলার ধৈ' ছেলের পড়ে ভীদের বিনা. বেতনে শিক্ষা . দেওয়া হর; 
কুষ্ঠ আই “ফেলি ছেলে মেয়ের! অন্ঈগ-ফি দিতে বাঁধা । মিউনিদিপ্যালিটী/ 


এখানে প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্য করে। আমাদের দেশেয় গেয়েরা 
মায়ের সাহাষ্য কর্ধার অছিলায় স্কুলে আস্তে পারে না। এতে 
আমাদের দেশে মেরেছেন অনেক সমর অশিক্ষিত থাকৃতে হয়। এ 
দেশে কিন্তু সে স্বার্থপরতা নাই । এদেরও মায়ের! গৃহের কাজ কর্শে 
মেয়েদের সাহায্য পাওয়াটায় অভাব অস্ুভব ক্রেন নিশ্চয় ; তবে তীর! 
কন্তাদের পরকালের কথ! ভেবে সেটা সহ করে যান্‌। “শিক্ষা জিনিষটার 
মূল্য জাপানির! বেশ উপলব্ধি করেছে । আমরা যদি আজ ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষার অভাব উপলব্ধি কর্তাম তা হলে এ দেশের এই হীনতা, এই 
দরিদ্রত1 থাকৃত না। পঞ্চাশ বখসর আগে যাকে লোকে অসভ্য বলেই' 
জাম্‌্তো, সেই জাপান শিক্ষার জোরে আজ এত উন্নত; আর আমরা 
অতীতের সর কীর্তি সব কাহিনী ভূলে গিয়ে শ্রিক্ষার অভাবে এত পশ্চাৎপদ 
ও পরাধীন। এক শিক্ষার অভাবে আ'মাদের সব অতীত গৌরব লোপ 
পেয়েছে। জাপানকে দেখলে মনে হয় শিক্ষা পেলে আমরাও একদিন 
আমাদের অতীত গৌরব ফিরে পাবার আশ ক্র্তে পারবো । জাপা 
শিক্ষার অভাবে পঞ্চাশ বংসর আগে আমাদের মতই হীন ও অজ্ঞান ছিল +১. 
আমাদের দেশের পিতামাতার! জেগে উঠুন- পুত্র কন্ঠাদের শিক্ষার দিকে' 
দৃষ্টিপাত করুন, তা হলে দেশের অতাব ঘুচবে। শিল্ুর ভত এরা কত 
লক্ষ লক্ষ টাকা! ব্যয় কর্ছে। আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষায় জান, 
যাসে চারি আনা মাত্র বাঁপ মায়েদের কাছ হতে কে পাওয়। খান) & চার 
আন] দেবার ভয়ে কন্তা চিরদিন অজ্ঞান ও অশিক্ষিত থাকে? অনেক, 
পিভামাতা মাসে এই সামান্ত খরচ থেকে অব্যাহতি - পাঁবার জঞ্ঠ বঙ্গেদ)- 
“মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে কি গুবে) 'নে কি. চাকুরি - কযুষে 1”. 'আমাবের; 
দেশে শিক্ষা শুধু চাকরি পাবার আশার দেওয়া হয হান বাতের আশায় 
নক! . :সেই ধানেই হলো আধাদের গঙগৎ। -বত ছিন.শিক্ষার অর্ধযাদা আধা? 
না বুট ভতদিন আমাদের এই হীন পরাধীন অবস্থার থাকতে হরে | - 


জাপানে 'বজনারী ৬. 


স্কুলেক্স বাড়ি ঘর জাপানিরা যে রকম করেছে আমাদের দেশের.দ্কুলগুলি 
তার তুলনায় গোয়াল-ঘর মাত্র। এই সব স্কুল দেখে মনে হচ্ছে দেশে 
ফিরে গিয়ে কোন রকমে এই রকম সুন্দর বড় বড় স্কুল করে, দেশের ছেলে 
মেয়েদের এই রকম শিক্ষণ দিয়ে, দেশকে এদের মত স্বাধীন 'করি। কিন্ত 
হায় এ সব ছুরাশ। মাত্র! ! 

জাপানে সুন্দর সুন্দর ব্রপ্জের (01০25 ) ও পিতলের খিনিষ পাওয়া 
যাঁয়। মিঃ কীগাওয়া কিয়োটোতে একট। ভাল দোকানে আমাদের কথা 
বলে দিয়েছিলেন; সেই দোকানের একজন লোক আমাদের তাদের 
দৌকাঁনে নেবার জন্ত এলো । ব্যবসা কেমন করে চালাতে হয় এরা তা 
বেশ বুঝেছে! আমরা বলেছিলাম ছু চার দিন পরে যাব, কিন্তু আজ 
বিকেরেই সে এসে তার দোকানে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি কর্‌তে লাগ ল। 
আমরা তখন বেড়াতে বেরুচ্ছি, সেজন্ত তাকে বলা হলো! আমাদের সঙ্গে 
আস্তে । আমরা প্রথমে “টি-পট+ (65৪19০%) লেম্‌ হয়ে কিয়োমিট্লু 
মন্দিরট! দেখে তায় পর ওর দোকানে যাঁব। আমাদের দেশে . হলে 
দোকানি, বলে দিত “না বাবু, আমার সময় নেই; তোমাদের সঙ্গে ঘুরে 
মন্দির দ্েখীতে আমার সময় নেই 1” জাপানিরা পাকা. ব্যবসাদার ; 
গ্নে লোকটা বিন!, আপত্তিতে খুব আহলাদের সহিত আমাদের ৪581৪ 
৪৪০৫৪ (ইয্নাসক্‌ পেগোডা ) ও কিওমিট্স্থু মন্দির দেখাতে সঙ্গে যারে 
বল্পে। মন্দির দেখ! হলে তাঁর দোকানে গ্রিয়ে জিনিষ দেখা হবে স্থির 
হলো । আমরা বেরিয়ে প্রথম ইয়াসক্‌ পেগোডাটা দেখলাম । ভিতরে 
দেঝে ছেরে না, বাইরে থেকেই দেখ্ম। বাইরে থেকে মামুলি চীনে 
পেগোঁড! যেমন ছবিতে দেখা যায় এটাও তেমূনি । জাপানিদের মন্দির, 
বা পেগোডাখুলে! একটু এক-ঘেয়ে। ' একটা মনেখলে অন্তগুলো! দেখতে 
ইচ্ছা করে লা।. এগুলোর গঠন-শ্রণালী ' একই ধশীজের 1. ফা ছোক্‌, এই 


শি 


১৬১ 


পেগোডার পাশ 

পাহাড়ের উপরেই 

ক্রমশঃ উচুতে উঠে গেছে 

ইত্যাদি জিনিষের দোকান দেখে একটা জিনিব 
কিম্লাম। নিচে থেকে উপর পর্য্যস্ত সমস্ত রাস্তাটার ছুধারে চিনে 
মাটির জিনিষ; তাই এ রাস্ত(টাকে (5৪০: (চাদানি ) লেম্‌ বলে। 
অবশেষে মন্দিরের উপর আস গেল। মন্দিরটাতে কোন বিশেষত্ব নাই, 





সা 





শিল্তোমন্দিরের ফটক (“তোরি”) 
“তবে পাহাড়ের উপরের দৃশ্ঠটা অতি চমৎকার । চারিদিকে পাহাড় ; তার 
উপর বড় বড় পাইন্‌, চেরি ও মেপেল্‌ গাছ; গাঁছের পাতার নান! রঙ্গে 
পাঁহাড়গুলে বড় চমৎকার দেখাচ্ছে। আগেই বলেছি জাপানিরা তাদের 
মন্দিরগুলিকে খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, কিন্তু এদের স্থপতি-বিভভাট! 
তেমন সুন্দর নয়। আগে জাপানির! মন্দিরের ছাতগুলোকে গাঁছের 
বাকল দিয়ে ছাইত; কিন্তু এখন সব ছাউনিই প্রায় প্লেটের রঙ্গের টাইপ 


জাপেনে বাঙারী , ৯৩৬ 


খায় ত দুরের কথা, 'তার কাছে দাড়ান কষ্টকর হয়। জাপানি 
এলোকান্দারর। কিন্ত কখনও তাদের খাস্ত দ্রব্য ধুলে রাঁখে না, সে যত ছোট 
দোকান হোক না কেন। সব রকমের খাবার দ্রব্য কাচের কেসের 
মধ্যে রাখে । এটাও সুশিক্ষার গুণ ! 

: অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্কে আমরা ইসিঙ্গাম! মন্দিরে গে্টাম, মন্দিরটা 
এটা ছেটি পাহাড়ের উপরূ। পাহাড়ের নিচে থেকে টির পর 
সিড়ি আছে। উপর থেকে দৃশ্তটা অতি চমৎকার 1 মিটার কিছু 
রিশেষত্ব নাই। সব মন্দিরই এক ধাঁজের গড়া। দেখলাম ঈটনেক 
জাপানি মেয়ে-পুরুষ সেখানে পুজ! করতে এসেছে । মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধের 
প্রতিমা! আছে, তাঁর সম্ুথে পয়সা রাখবার একট! জায়গা আছে । সেখানে 
ফাত্রীরা পয়সা ফেলে দিচ্ছে, ভাঁরপর নমস্কার কর্ছে। বেশীর ভাগ 
বাত স্ত্রীলোক ; কিন্তু পুরুষ আছে। কোন কোন জায়গায় যাত্রীরা দড়ি 
নে মন্দিরের ঘণ্টা বাজায়। এই রকম অনেক পন্ধতিতে পুজা করা 
হয়।" দেখলাম স্কুলের ছেলেমেয়েরা দলে দলে তাদের শিক্ষক ও 
শিক্ষরিত্রীর সঙ্গে বেড়াতে এসেছে । শিক্ষা পাচ্ছে-_নির্শল বায় উপভোগ 
কর্ছে। কুন্দর দৃশ্ত দেখে তাদের প্রাণে সৌন্দরধ্য উপভোগ করবার 
আঁকাজ্ষা জাগ ছে,_-এই জন্তই তো জাপানির চিত্রকলার এত রসজ্ঞ। 
কই আমাদের অভাঁগ! দেশে এমন শিক্ষা কজন ছেলেমেয়ে পায়? সেই 
ছেটে ছোট গোয়াল ঘরের মত বন্ধ গৃহমধ্যে তাঁরা বই মুখস্থ করে .ষ! 
শিক্ষা পায়। সে কি আবার শিক্ষা! সব স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীর্দের এক 
একটা ইউনিফরম্* [0170112 ( এক প্রকারের পৌষাক ) পরতে হয়। 
তারা সেই পোষাক পোরে বেড়াতে আদে বলে তাদের লহজেই চেন! যায় । 
সুজের ছেলেরা প্রায় সকলেই আমাদের দেশের ট্রাম বা রেল-ড্রাইভারের 
অত কাপড় ও টুপি পরে। . কোনো কোলে!স্কুলে ছেলেদের স্কার্টের মত 


১৩৭ জাপীনে বনারী 


কাঁপড্ধ এবং তার নঙ্গে টুপি পন্নতে দেখা হায়। িশ্ববিদ্বাবয়ের ছেলের 
কোঁটু পাত্সুনই পরে, ভবে তাদের টুপি গৌল না হয়ে চৌক ধরণের । 
শীতের সময় প্রীয় কাল কাপড়ের এবং গরমের সময় সাদা কিংবা! কাল- 
মাদা ডোর! ইউনিফরম্‌ ব্যবহার করা হুয়। স্কুলের মেয়ের! :কিমোনোর 
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উপর একটা করে হয় লাল, নয় গাঢ় নীল রঙ্গের স্বার্ট পরে। শু 
কিষোনে! পরে চলা ফেরা করতে অন্ুবিধা হয়, সে জনা ওরা এই স্কার্টের 
আবিষ্বার, করেছে। স্কুলের মেয়েদের চুল প্রায় খোল! থাকে, নয় বিলাভী 
ফেসানে ফিতা দিয়ে বাঁধা থাকে। তাঁরা কখনই জাপানি ধরণে চুল 
বাঁধে না, ত৷ ছাড়! “ওবি”টাও পিছনে পরে না। * 

মন্দির দেখে এসে আমর! হদের ধারে বাগানে একটি বেঞ্চের উপর 
বস্লীম। : দেখান থেকে জাপানি মেয়েপুরুষদের বিশেষ করে লক্গা করে 
দেখতে লাশ্বলাম ও হ্রদের সৌনর্ধযও উপভোগ কদূতে লাগজাম। 


জাপানে হাজারী ১৪৮ 


'অনেক মেয়ে পুরুষ হদের ধারে হ্ীড়িয়ে ছিপ. দিয়ে মাছ ধর্ছে। কেউ 
বা বাগানে ৫ ৭টি-ছাউস» (চা-ঘর) আছে সেখানে বসে গল্প গুজব কর্‌ছে 
ও চাখাচ্ছে' অবশেষে সেই বাজীরের ভিতর দিয়ে গিয়ে ঘাটে গেলাম। 
সেখানে টিকেট, কিনে আর একটা! লঞ্চে চড়লাম। এ লঞ্চ টা ঠিক 
আগের লঞ্চের মত। ধার জারা নী কেন রকি বা। 
সেখানে গিয়েই দেখি একটি জাপানি স্কুলের মেয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবে 
সকলের সম্থুথে মুখে রং মাখছে। রৎ মাথাটা এর! কিছু খায়াপ ভাবে না, 
তাই লুকিয়ে মাখে না। আমাদের কাছে রং"মাথা মুখ বড় খারাপ লাগে। 
এরা মুখে এত রৎ মাথে যে মুখে অনেক ব্রণ ফোড়া ইত্যাদি হয়ে পড়ে; 
তাঁতে মুখের সৌন্দর্য্য বড় নষ্ট হয়। জাপানি মেয়ে দেখতে সুন্দরী নয়, 
তার উপরে সার মুখে ব্রণের দাগ হলে কেমন দেখায় ত| সহজেই অনুমান 
করা যায়! জাপানি মেয়েদের মধ্যে আমাদের মাপ কাঠির সুন্দরী একটাও 
দেখি নাই। দো-আস.লা জাপানি মেয়েদের মধ্যে অনেক বেশ সুনারী 
দেখেছি। জাপানীদের আর একটা দোষ, তাদের ্লীত। .ওদের মধ্যে 
'ীত পরিষ্কার করার প্রথা বোধ হয় নাই) তাই ঠাতগুলো ভয়ানক নোংরা 
দেখায়। ছোট ছেলে মেয়েদেরও দাঁত ভয়ানক ময়ল! ও কুশ্রী। সেজন্ত 
জীঁগানি মেয়ে পুরুষদের মধ্যে দত বীধান, বিশেষতঃ সোণার দত খুবই 
প্রচলিত। সোণার দাঁত কিন্ত আমাদের চোখে বড় কুৎসিৎ মনে হয়। 

নিচের কেবিনে হাওয়ার অভাবে আমরা একটু পরেই উপরে প্ডেকে” 
গিয়ে বন্লাম। দেখতে দেখ তে আমরা আবার ওতন্ুতে এসে পড়লাম। 
সকলের আগে আসায় ট্রাগে এবার বস্বার জায়গা পেলাম। কিন্তু পরে 
থাঁয়া এল তাদের দাড়িয়ে যেতে হলে! ! 


সহ্য বালিকা-ত্বিক্ালস্থ 
৩১শে মে-_ 


আজ সকালে আমরা! মিঃ সাইতানীকে (গভার্ধারের ইন্টারপ্রেটার ) 
নিয়ে একটা মেয়েদের 7710016 স্বুল (21) 0115 9০11001 ) দেখতে 
গ্েলুম। এ স্কুলের বাঁড়িটাও খুব প্রকীণড। এখানেও প্রিদ্সিপ্যাল 
আমাদের একটা ঘরে বসিয়ে জাপানি চা খাওয়ালেন। তারপর সমস্ত 
সবলটা সঙ্গে করে দেখালেন ' এ স্কুলে আট শত ছাত্রী আছে। প্রথমে 
মেয়েরা ড্রিল করছে দেখলাম। আগে যে ছুটী বািকাদের হাই স্কুল 
দেখেছিলাম এখানেও দেই রকম সুন্দর ভাবে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, 
হচ্ছে। শিক্ষযিত্রী ড্রিল শেখাচ্ছেন। এখানে মেয়ে পুরুষে চট্লিশটা শিক্ষক 
আছেন। এ স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার খুব বিশেষ বন্দোবস্ত আছে দেখ.লাম। 
সাবান তৈরি করার প্রণালী আজ মেয়েরা ক্লাসে ছোট ছোট টিউবে করে, 
শিখছে। ডুইং ক্লাসে প্রত্যেক মেয়ে এক একটা কীচের পাত্রের জলে 
জিয্ত সোণালী মাছ রেখে আ্ীকছে। জিয়ন্ত মাছ নড়ছে, এটা খ্বাক! 
থবই'কঠিন! প্রত্যেক ক্লানে মাষ্টারের সামনে একটা টেবিলে হু্দানিতে 
ফুল লাজান আঁছে। ্ুলে বিজ্ঞানের ছ-তিনটা বড় বড় লেবর়েটারী 
আছে। গান শিক্ষার ক্লাসও আমরা দেখলাঁম। জাপানি শিক্ষিত্রী- 
পঞ্চাশটা মেয়েকে ফাঁড় করিয়ে বাজ নার সঙ্গে জাপানি গান ইংরাজি দুরে 
অভ্যাস করাচ্ছেন। আগেই বলেছি, জাপানির! -তাঁদের -কথার সঙ্গে 
বিলাতি সুর দিয়ে গুলে সঙ্গীত শিক্ষ। দেন। প্রত্যেক ক্লাসে একটী ছোট 
আল্মারিতে ক্লাসের মেয়েদের উপযোগী গাঠ্ পৃপ্তক পকল রাখা হয়েছে_ 


কণপানে বলবারী ১৯৩ 


একটি “রেফারেন্দ *-রুম আছে; সেখানে মেয়ের! গিয়ে ডিকৃস্নারির 
( অভিধানের ) সাহায্যে পড়া জেনে নিচ্ছে । এ স্কুলেও শিষ্টাচার শেখাবার 
জন্ত ক্লাস আছে। সর্বশেষে আমর! ঘেয়েদের বাঁর়-গৃহত্খিলি দেখলাম । 
শোবার ঘরগুলি বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে খাট নাই, শুধু 
একটা করে জলচৌকি ধরণের নিচু টেবিল আছে। ক ঘরে নানা 
রকমের ফুল নুন্দর করে সাঙ্গান আছে। কোন কোন ঘরে কাচের পাত্রে 
লাল মাছ রাখা হয়েছে। জাপানির লাল মাছ পুতে খুব ভালবাসে । 
তাদের দেশে খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালি মাছ দেখতে পাওয়া যায় । 
বাথানে জলের মধ্যে সব জায়গায় বড় বড় লাল মাছ পুষে রাখে । ওজনে 
৯ সের ১।* দের আন্দাজের লাল মীঁছ জাপানে সর্বদাই দেখা যায়। এরা 
সুন্দর জিনিষের খুব আদর জানে । মেয়েদের স্নানের ও মুখ হাত ধোবার 
ঘরও দেখা গেল, সে ঘরগুলিও পরিস্কার। এখানে প্ররৃতি-বিজ্ঞানের 
€ 82915810150) একটী মিউজিয়ম আছে। মেয়েদের বছর 
বছর কেমন উন্নতি হয়েছে তাই দেখবার জন্য তাদের প্রথম বৎসর স্কুলে 
আসার সময়কার ও তারপর পর বৎসরের আক! ছবি দেয়ালে সাজিয়ে 
রাখা হয়েছে । কোবে বালিকা স্কুলের মত এখানেও মেয়েরা নিজেরা সব 
সদা ঘর ইত্যাদি নিজে পরিষ্কার করে। মেয়েদের ডগ্সিটারীর (শোবার 
বরের) লঙ্গে এখানে হাস্পাতালও আছে। ' জাপানে ব্যায়ামের উপর 
কতদূর মনোযোগ দিয়েছে তা প্রত্যেক স্কুলের ব্যাযামাগার. দেখলে বোরা' 
ফায়। জাপানে প্রায় বৃষ্টি হয, সে-জন্তে বাহিরে ব্যায়াম করা সব সময় হৃতে 
পা ন1; তাই প্রাইমেরি স্কুল থেকে আন্ত করে হাই ছ্ুল র্স্ত সব 
হিলি রিসাররাদা 


/া 


গা ৮ 
জারির 


বৌন্ধ-ধর্দেন্প প্রভা 


্ুলটি দেখে আমরা ইম্পিরিয়াল্‌ মিউজিয়াম দেখতে গেলাম, তার জনট 
টিকেট কিন্তে হলো। এখানে খুব বেশী পুরাতন জিনিধনাই। কিছু 
কিছু এতিহাসিক ও পুরাতন বৌদ্ধধন্ম সনব্ীয় মৃষ্ঠি, ছবি ও হাতে রেখা 
পু'থি ইত্যাদি আছে; পুরাতন শিল্প,স্বন্ধীয় জিনিষও কিছু আছে। এই 
সব জিনিষগুলির মধ্যে অনেকগুলি হচ্ছে 17801008] 0885$015 (জাতীয় 
সম্পদ )। মিউজিয়ামটী বেশ সুন্দর ভাবে সাজান রয়েছে। এ সর দেখলে 
বোঝা যায় যে, জাপানের সভ্যতার উপর বুদ্ধের ও বৌদ্ধ ধর্মের কত দুর 
প্রভাব। কি ভাঙ্বর্য্য, কি চিত্রান্কণ সবই বুদ্ধ ও বোধিসত্ের মন্বন্ধে। 
মনে ছুয় যেন প্রাচীন জাপানের সৌন্দর্যা-জ্ঞান বুদ্ধের শারীরিক ও আধ্যা- 
স্মিক সৌনরধ্য থেকেই ফুটে উঠেছে। আর এই লৌন্দরধ্যগুলিকে বিশেষভাবে 
প্রকাশ করে তোল্বার জন্তে জাপানের প্রাচীন শিল্পীদের মনে যে কি গভীর - 
আবেগ ছিল তা এগুলি দেখে স্পষ্ট বোঝ! যায়। জাপানের বো ধরণ 
ভীরতবর্ষ থেকে সৌজা না এসে চীন দেশ হয়ে এলেও সঙ্গে 
তার গিকট সম্বন্ধ সহজে ধর! পড়ে; জাপানীরা প্রধান আধ্যাত্মিক ভাবউুমি 
যে ভারতবর্ধ থেকে খুব নিকট ভাবেই পেয়েছে তাও বেশ বোষা যাস, 
1ব8010081 (759901৩ (ভাতীয় সম্পদ ),--এর মধ্যে বুদ্ধের ম! মায়া- 
দের্বী ও ভার তিনটা দাসীর মুন্তি রয়েছে। প্রত্যেক চিত্রে প্রায়ই পদের ও 
বন্ধের ছবি প্রচুর পরিমাণে দেখ! যায়। একটা! প্রকাণ্ড ছবি দেখ্লাম 
ধাতে খালি জনেকগুলি বন্ত ও পদ্ম সারি সারি কা আছে। দাঁইগেছি 
মিন থেকে করেকটা ছবি এখানে জয্লদিনের মধ্যে সাঁধারণকে দেখায়ার 


জাপানে বঙ্গনারী ১১২ 


জন্তে রাখা হয়েছে । তাতে হংস-বাহন ব্রহ্ধার মুর্তি ও বির মূর্তি অতি 
পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে আঁকা আছেঁ। বৃষভ-বাহন শিবের অনেক ছবি এই 
মিউজিয়ামে দেখা গেল। প্রাচীন জাপানে গরু বাছুর ছি না, স্থৃতরাং 
এই শিবের মূর্তির কল্পন! যে সোজা ভারতবর্ষ থেকে ধার টির সে সম্বন্ধে 
কোন ভুলই হতে পারে না। কোন কোন চিত্রে ও লেখা দেবনীগরী 
অক্ষর রয়েছে। একখানি বড় চিত্র ররেছে যাতে মাঝখানে বুদ্ধের ছবি ও 
চারিদিকে অতি সুন্দর ভাবে অশাকা ভারতবর্ষের জ্যোতিষ শাস্ত্রের ঘাদশ 
রাশি, অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্তা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, 
মকর, কুন্ত ও মীনের ছবি মাঁ*কাঁ রয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারকের! যে জাপানে এসেছিলেন এবং তাঁদের উপরে যে এখানকার 
লোকের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তার একটা অতি আশ্চর্য্য ও চূড়ান্ত 
নিদর্শন এই মিউজিয়ামে দেখা গেল। সেটা হচ্ছে এক জোড়া খড়ম। 
কোনো ভারতীয় ধর্ম-প্রচারক যে খড়ম ব্যবহার করেছিলেন তা অতি কে 
এখানে রাখা হয়েছে ! শ্রদ্ধার চূড়ান্ত নিদর্শন নয় কি? 





কিউজিশুস্া ও ভল শুস্বাল্স খেলা 


জাপানে পজিউজিংস্থু” ব্যায়াম একট! দেখবার জিনিষ শোনা গেছে । 
এর শিক্ষার জন স্কুলও আছে। আমার স্বামী ও ছেলে সেই স্থল দেখতে 


জিউজিৎস্থু 





গেলেন। আমাদের ধারণ! ছিল আমাদের দেশের কুস্তিওয়ালাদের মত 
জাপানীরা “জিউজিংু” কর্বাব সময় শুধু নেংটী পরে, সে জন্ত আমি 


॥ গীত 


জাপানে বঙ্গনারী ৯১৪ 


গেলাম না। আমার স্বামী সেখান থেকে ফিরে এসে আমাকে না নিয়ে 
যাওয়ায় অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ কর্লেন। সেখানে যা দেখলেন তা আমি 
তার কাছে শুনে এখানে লিখছি। স্কুলের হাতার ভিতর ঢুকে শুরা 
প্রথমে অনেক জাপানি পুরুষ তলওয়ার খেল্ছে দেখ লেন_-যাকে 
ইতরার্গিতে চ60010 বলে। তারপর ঘরের ভিতরে দেখলেন 
একট! বড় ঘবেের এক দিকে “জিউজিংন্র” ও অন্ত দিকে [76770105 
শিক্ষা দেওর' হচ্ছে। ওরা ঘরের এক পাশে করেকথানি চৌকি ছিল 
তাতে গিয়ে বস্লেন। জিউজিংনুর দ্বার! অনেক ছোট ছেলে বরঙ্কদের 
চিৎ করে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। চ০170112টাও খুব স্থন্দর হচ্ছিল। 
ছজন করে প্রার ১০১২ জোড়া লোক আলাদা আলাদা 12700105 
করছিল। প্রত্যেক জোড়া লৌক [67015 আরম্ভ করবার আগে হাটু 
গেড়ে পরম্পরকে সেলাম করে । খেলোগাড়দের বিশেষ সাঙ্গসজ্জ। মাছে; 
খেলার ধমরে তার! মুখে '(লাহার জাণের মুখোন এবং মাথার ও শরীরে 
বর্ম পরে! 

খেগার প্রথমে লাঠি!দিয়ে এক জন অন্ত জনকে খুব জোরে মার্তে 
চেষ্ট। কর্ছিল। কিছুক্ষণ পরে €57)0178 খেলার ওস্তাদ নিজে বন্ধ পরে 
এসে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি এমন 
কায়দা করে লড়তে লাগলেন যে, অনেকক্ষণ পর্য্স্ত ওরা জন্নেক চেষ্টা 
করেও তার গায়ে লাঠি ঠেকাতে পার্ল ন।। 00108 খেলাতে প্রত্যেক 
খেলোয়াড় প্রত্যেক ঘ! মার্বার সঙ্গে সঙ্গে জোরে হুঙ্কার ছাড়ে । 

_ আমার স্বামী যেখানে বেদেঃখেল। দেখছিলেন সেখানে ছুজন ভারতীয় 
পুরুষ ও একটা মহিলা ছিলেন, তাদের :£সঙ্গে গুর আলাপ হলে । এক- 
জনের নাম রায় বাহাছুর লালা স্থলতান সিং ; মহিলাটি কারই স্ত্রী। অন্যটা 
গুদের বন্ধু; তীর নাম মি্ঃ পেয়ারীলাল। তীর! দিল্লি থেকে. এখাঁনে 


বেড়াতে এসেছেন এবং কিয়োটো৷ হোটেলে আছেন। ওরা জিউজিতনু 
হল থেকে কিয়্োটো! হলে গেলেন। সেট। একটা প্রকাণ্ড হুর। সেখানে 
এ সহবের বড় বড় মিটিং হয়। হল্টা খুব স্থুনর-নৃতন তৈরি ছয়েছে-_ 
দেওয়ালগুলোতে কাগজের পরিবর্তে কিয়োটোর রেমমের সুচি কার্য 
(6079101001 ) করা । ৬টার সময় রায় বাহাছুর লাল! স্থুলতান পিং 





সন্্রীক এবং তীহার বন্ধু আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। গুদের সঙ্গে 
নানা গল্প হলো। ওরা চীন দেশ দেখে এখাঁনে এসেছেন; এমেরিক৷ 
হয়ে বিলাত ষাবেন। তীদের খুব আলাপী লোক বলে মনে হলো কিন্তু 
গুরা কালই ইয়োকোহামা চলে যাঁবেন। তাই এক সপ্তাহ পরে আমরা 


জাপানে বঙ্গনার। ১১৬ 


টোকিও গেলে সেখানে গুদের সঙ্গে দেখা হবে আশা করে রইল?ম। রা 
কিয়োটো৷ হোটেলে থাকেন বটে, কিন্তু:মিসেদ্‌ সিং টেবিলে থান্‌ না। তিনি 
নিজের চাকর সঙ্গে এনেছেন; সে আলাদ! রান্না করে দেয়। মিঃ সিং 
টেবিলে থান বটে কিন্তু মাছ মাংস খান না--ও'রা জৈন। এ চোঁটেলটা 
ও'দের খুবই ভাল লেগেছে । | 


মধ্য ইংল্সাজি বিছ্যোলম্র 


১ল! জুন-_ 

আজ সকালে আমরা একট৷ ছেলেদের 1110016 119) 5০০ 
( মধ্য ইতরীজি বিষ্তালয় ) দেখতে গেলাম। মিঃ ময়তানি আমাদের সঙ্গে 
মব জায়গায় স্কুল ইত্যাদি দেখাতে যান, আজও এলেন। ট্রাম থেকে 
নেমে এক মাইল হেঁটে আমরা স্কুলে পৌছলাম। রাস্তায় একটা মন্দিরের 
ভিতর দিয়ে যেতে হুলো। সেখানে ও স্কুলের কয়েকটা ছেলে বণ্ুক 


+৮ 1 





মিলিটারি ড্রিল কর্‌তে যাচ্ছিল দেখলাম । আজ ১লা ভূন, সে জন্তু সব 
স্থলের ছেলের! সাদ! কাঁপড় পরতে আর্ত করেছে। এখানে সব কাজেই 
একতা দেখা যায়,--কাপড় পরার রীতিতেও একতা । ১লা ভূন থেকে 


ফাশপানে বঙ্গনারী ১১৮ 


আরম্ভ করে হুমাস গরম হয়, সে জন্য & সময়টা সরকারের আদেশ অনুসারে 
সমস্ত জাপানি ছেলে সাদা কাপড় পরে। একতার কি আঁচর্ধা গুণ! স্কুলে 
পৌছবার পুর্বে, যে রাস্তা দিয়ে যেতে হলো! সেটা ভয়ানক বিশ্রী। 
জাপানের রাস্তাগুলো অত্যন্ত খারাপ ও অপরিষ্কার । & রাস্তার ধারে 
জায়গায় জায়গার পচা জলওয়াল! ডোবা আছে। রাস্তার ধার ডেনগুলিও 
পরিষ্কার কর! হয়নি; ভয়ানক ময়লা ও পচা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ঠা! 
দেশ বলে সব সয় ; আমাদের দেশ হলে এ রাস্তার লোকদের টাইফয়েড, 
কলের! ইত্যাদি রোগাক্রান্ত হতে বেশী সময় লাগত না! রাস্তায় যেতে 
যেতে দোকানে পচা মুলো দেখ তে পাওয়া যাঁয়, এ জিনিষটা! জাপানীরা 
খুব'পছন্দ করে--এতে কিন্তু ভয়ানক ছূর্ণন্ধ। মুলোগুলোকে মাটিতে 
পুঁতে রাখার পরে পচে হুল্দে রং হলে সেগুলি এদের আহারের উপযোগী 
হয়? এই পচা মুলোই জনেক থাঁন্ভে সম্‌ (580০০) স্বরূপ ব্যবহার 
বরা হয়? 

,আঁমরা! 101801৩ স্কুলে এদে পৌঁছতেই সেখানকার প্রিক্সিপ্যাল্‌ 
আমাদের একটা ঘরে নিয়ে বসালেন ও গুদের দস্বর মত জাপানি চা 
দিলেম। ভাল ইংরাজি বলতে পারেন না, তবে তীর কথ। বৌধগম্য। 
ভদ্রলোঁফটা এ স্কুলে ২০২২ বৎসর কাজ করছেন এবং তীর (জিজের 
প্রণানীতে এ স্কুলে শিক্ষা) দিচ্ছেন। আমার সাঁড়ি দেখে তীর খুব পছন্দ 
হয়ে গেল। আমার স্বামীকে প্রিজ্ঞাসা করলেন আমার কাপড়টাকে কি 
বলে। আমার স্বামী বল্পেদ আমাদের দেশের মহিলার! এই কাপড়কে 
““লাড়ি” বলেন। 'দাড়ি' কথাটী তিনি লিখে নিলেন। ' তারপর সাড়ি 
কত বড় হয়, কেমন করে পর্তে হয়, সব খুব আগ্রহের সঙ্গে জানতে 
চাইলেন; আমার স্বামী তাঁকে সব বুঝিয়ে বল্লেন । গুনে তার অতান্ত 
আলঙ্গ হলে'। তার পরে আমাদের শর নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন 1, 
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বাড়িটা স্কুলের হাতারই মধ্যে । তার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হলো; কিন্তু 
তিনি এক কথা ইতরাজি বলতে বা বুঝতে পারেন ন1। প্রিদ্সিপ্যালকে 
মধান্থ করে কথা বল্‌্তে হলে! । তাঁর স্ত্রীকে আমার পরিজ্ছদের বিষয় সব 
বুঝিয়ে দিলেন--তীরা আশ্চধ্য হয়ে আমার পরিচ্ছদ দেখলেন। এদের 
ঘরে পুরা জাপানি ধরণের সাজ সজ্জা নাই ; টেবিল চেয়াুও আছে, নে 
জন্ত ঘরদোর জাপানিদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। এ লোকটা 
মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আভাষ আছে, তাই বোধ হয় পুরো জাপানি . 
পরিচ্ছন্নতার অভাব দেখ গেল । যা হোক তার আমাদের ধুব যব 
কর্লেন। তাঁদের বাগানে নিয়ে গিয়ে আমাদের জন্ত ফুল তুলে ফুলের তোড়! 
তৈরি করে দিলেন। বাগানে খুব ১৬০৩ £5৪ ও 101 ফুল ফুটে 
আছে। তারপর আমরা স্কুল দেখতে গেলাম। ৯৫০টা ছাত্র এ স্থুলে 
আছে। বাড়িটা খুব বড় কিন্তু আমরা যে সব বালিক। বিস্তালয় দেখেছি 
তাঁর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় । স্কুলটার চার দিকে কেমন বিশৃঙ্খলতার 
ভাব দেখা গেল। প্রিদ্িপ্যাল নিজে ডমিটারীর ( শৌবার ঘরের.) তদারক: 
করেন ও ছেলেদের চরিত্রের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন; অথচ আমাদের 
মনে হলো এস্কুলের ছেলেদের মধ্যে ভাল আদব কায়দ! শিখান হয় নি। 
তার কারণ বোধ হয় প্রিন্সিপ্যাল ছেলেদের ইচ্ছা মত কাজ কর্‌তে দেওায় 
বিশ্বাস করেন; সে জন্ত স্কুলে তেমন ডিসিপ্রিন্‌ ( নিয়ম-রক্ষা ) হয় না। 
মেয়েদের স্কুলের মতই ক্লাসে পড়ান হয়, তবে ঘরগুলি তেমন ভাল ও 
পরিষ্কার নয় । এখানে ১২ বৎসর থেকে ১৭ বৎসর পর্য্যস্ত ছেলে, পড়ে। 
আমরা সমস্ত ঘুরে ক্লাসগুলো৷ দেখলাম । এখানকার ছেলেদের বাসগৃহগ্ুলি 
মোটেই পরিষ্কার নয়। সেখানে প্রিক্িপ্যালের নিজের বাড়ীর মত সব 
জিনিষ পত্র বিশৃঙ্খলভারে ছড়ান রয়েছে দেখলাম । মেয়েদের স্কুলের 
সব বাসঘরগুলিতে দেখেছি, বিছানা কাপড় তুলে দেয়ালে যে আল্মারি 
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আছে তাঁরি মধ্যে রাখা হয়, কিন্তু এখানে সবই বাইরে ছড়ান পড়ে 
আছে। খাবার ঘরে ছেলের! টেবিল্‌ চেয়ারে বসে টিফিন্‌ খাচ্ছে। খান্ত 
কিন্তু জাপানি ভাত ইত্যাদি। শুধু বোর্ডার ও মাষ্টার্রাই খাচ্ছেন। 
খাবার ঘরের দেয়ালে একটা বোর্ডে জাপানি ভাষায় লেখা (আছে “আমরা 
কাঁজ করবার জনয খাই, খাবার জন্য কাজ করি না” । এঁদের ক্লাস ঘরেও 
এই রকম একটা না একটা ভাল উপদেশ লেখা থাকে। কিন্তু একটার 
বেশী উপদেশ কোনে! ঘরেই দেখা গেল না। বোধ করি উপদেশটাকে 
ঘরের ছাত্র-ছাত্রীর মনে গেঁথে দেবার জন্ঘই এই ব্যবস্থা। মেয়েদের একটা 
স্কুলের ঘরে লেখা ছিল “10107001765 10 10811709 অর্থাৎ পিতা মাতার 
উপরে আনুগত্য । এ স্কুলটা দেখে বোঝা গেল জাপানের সব স্কুল সমান 
নয়) তবে ওরা সব স্কুলকেই ভাল করবার চেষ্টায় আছে। দেখলাম 
বাইরে থেকে যে ছেলেরা পড়তে এসেছে, তারা সঙ্গে ভাত ইত্যাদি 
বান্ধের মধ্যে :করে এনে তাই বাগানে বসে খাচ্ছে। এরা খাবার সময়ে 
বান্কট। হাতে রাখে ও চপষ্ঠিক্‌ দিয়ে থায়। স্কুল দেখ! সমাপ্ত হলে 
প্রিন্সিপ্যাল মামাদের আবার চা খাওয়ালেন এবং তারপর আমর! বিদায় 
হালাম। 


গ্রাম্য স্্রুল 

২র! জুন-_ 

পর দিন সকালে আমার স্বামী ৬৭ মাইল দূরে একট& গ্রামে গিয়ে ছুটো 
ককষি-সমিতি ও একটা প্রাথমিক গ্রাম্য স্কুল দেখলেন । সেখানকার গগ্রাম্য- 
সবল এখানকার প্রাথমিক স্কুলেরই মতন। প্রায় ছয়শত ছেলেমেয়ে পড়ে, 
তাদের স্কুলেও মিউজিয়াম আছে। খেলার জায়গাট! মস্ত; ব্যায়ামাগারগ 
খুব প্রশত্ত ঘরে আছে। স্কুলে কুড়ি-পঁচিশটা বড় বড় ক্লাসের ঘর আছে। 
এখানে যত স্কুল আছে সেখানে হাতের লেখার উপর বিশেষ লঙ্গয রাখা 
হয়। এখানের স্কুলের সব চেয়ে ছোট মাষ্টারের বেতন ৪* হর্ন অথাৎ 
প্রায় ৫০২ টাকা। সেই জন্য ভাল শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী পাওয়! যাঁয়। 
আমাদের দেশে আট দশ টাকায় আর কত ভাল শিক্ষক পেতে আমরা 
আশা করি? তাই যেমন বেতন তেমনি শিক্ষক ও তাঁর উপধুক্ত গিক্খাও 
মেলে। সেজন্যই আমাদের দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলির এত দ্ুরবন্থা ! 

_ এখানকার গ্রাম্য স্কুলে ছেলেমেয়ের! এক ঘরে বসে বটে কিন্তু একটা 
ডেস্কে যে ছুটা চেয়ার থাকে তার একটাতে মেয়ে ও অন্যটাতে ছেলে বসে 
না। হয় ছুটাই মেয়ে, নয় দুটাই ছেলে বসে। ছেলে এবং মেয়েদের 
জন্ত পৃথক্‌ ক্লাস-ঘর নাই। এখানকার প্রাথমিক স্কুলেই শুধু এই ব্যবস্থা। 
এ স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছেলের! ছেলেদের ও মেয়ের! মেয়েদের স্কুলে 
ভর্তি হয়। সব ক্লাদেই ছেলেমেয়েদের জন্য ডেস্ক ও বেঞ্চ আছে। এ 
'দেশের লোকে উপযুক্ত বেতন দেয়, সে জন্ত কাজও ভাল হয়। 

এখানকার রাস্তার যে কনেষ্টবল পাহারা দেয়, তাদের রেতন পঞ্চাশ 
টাকা। ভাদের হাতে একটা করে তলওয়ারও থাকে। বিকেলে চায়ের 
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পরে পার্কে গিয়ে বসে জাঁপাঁনিদের চলাফেরা দেখ ছিলাম । আঁগেই বলেছি 
তার! আমাদের দেখে ঝড়ই আশ্চর্ধ্য হয়ে যায়, বিশেষতঃ আমাৰ পরিচ্ছদ 
তাদের কাছে নৃতন লাগে, সে জন্য আমাদের দেখলেই তাঁরা চেয়ে থাকে। 
জাপান দেশটাকে প্রাকৃতিক দৌনর্য্যের সের! জায়গ! বল্টূল বোধ হয় 
অত্যান্ত হয় না।« তাছাঁড়। জাপানিদের দৌনর্যয-জ্ঞান আছে বলে, তারা 
গাছ পালাকে বড় হতে দের ন| এবং পেগুক্সাকে আুদদরভাঁষে বাঁগানে 
সাজিয়ে রাখে। জাপানের বাঁড়ি-ঘরের ছবি দেখতে যত সুন্দর, আদলে 
কিন্তু ততব্ুন্দর নয়। জাপানে বাড়ি-ঘর ও বাজার যে সব জায়গায় 
থাকে সেগুলি বরং বিশ্রীই' দেখায়। বাঁড়ির ছাতগুলো প্রায় ছাই রঙ্গের 
প্লেটের বা খোলার তৈরি--সে জন্য দেখতে বড় কুৎসিত। 


কিস্সোটোব পার্ক ও মন্দির 


নানা পার্কের মধ্যে মকুয়াষা পার্কটী অতি সুনা়। ষ্পার্কের ভিতরে 
ছোট ছোট খাল মাছে, তাতে অনেক বড় বড় লাল মাছ পুষে রেখেছে। 
ছোট ছেলেমেয়েরা এখানে এসে খালের ধারে চড়িয়ে মাছগুলোক্কে, 
খেতে দেয় ও দেখে কিন্ত কখনও ধরবার চেষ্টা করে না। সমস্ত পার্কটা 
অসমতল এবং চারিদিকে ফুলের গাছে ভরা । সকালে বিকেলে কিয়োটোর 
শত শত লোক এখানে সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে আমে ।, ছৃপুরেও 
লোকে ভরা থাকে; অনেক লোক চড়িভাত কঙ্ধৃতেও এখানে আসে। 
আমাদের হোটেলট। পার্কের এত কাছে হয়ে বড় সুবিধা হয়েছে । যখন 
ইচ্ছা আমর! সেখানে গিয়ে বস্‌তে পারি। 
এর] জুন-_ 

মেঘ হওয়া ও বৃষ্টির সম্তাবন। থাক! সত্বেও মামরা আজ এখাজকাঁঃ 
ছু' একটা মন্দির দেখবার সঙ্কর করলাম। একিংস্কাকুজি” বলে একটা 
মনির আছে সেটা প্রথমে দেখতে গেলাম । সেখানে যাঁবার অর্থক 
রাস্তায় মোটর বাস্‌ আছে; ট্রাম থেকে নেবে আমরা সেই বাঁসে করে কিং 
কাকুজিতে গেলাম। ' মাল দুই বাসে যেতে হল। মন্দির দেখবার 
জন্ট টিকিট লাগে। কিং-কাকুজির মধ্যে ছু তিনটে মঙ্গির আছে। 
প্রথম একটা হদের ধারে । হ্দটা অতি সুন্দর $ তার মধে' দেড় হাত লম্বা 
"লাল মাছ রয়েছে দেখা গেল-.খেতে দিলে কাছে এসে খায়। এই 
মনদিরটার ভিন দিকেই হুদ; এক দিকে শুধু ডাঙ্গা আছে। এক সময়, 
এট ধ্াকজন বড় লোকের বাস-ভবন (5015) ছিল। তাই গুযো। 
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জাপানি ধরণে তৈরি । কাঠের তৈরি, কিন্তু তিনটা তল্লা আছে। এর 
চারদিকে আবার কাঠের বারাণ্ড। নিচের তলায় একটা বড় ঘর আছে) 
এখন তাতে তিনটা মুষ্তি রয়েছে । মৃত্তিগুলি কাপড়ে ঢাকা! ছিল। যে 
ভদ্রলোক এ বাড়িটী তৈরি করেছিলেন, এ মুত্তিগুলি ত্ারি। মাঝের 
তলায় আমর! এ্কট। কাঠের সি'ড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। টদথানে বুদ্ধের 
একটা বড় মুন্তি দেখা গেল। এ ঘরটীরও চারদিকে কাঠের বারাগ্া 
আছে। সব উপরের ঘরটা নিচের ঘরগুলির .মতই, তবে তাতে কিছু 
নাই। ঘরের ছাতটা সোণালী গিণ্টি করা) সেজন্য এ বাড়িটার নাম 
কিংকাকুজি অর্থাৎ “গোল্ডেন পেভিলিয়ান্‌ টেস্পেল্” (০0107 1৪৩1- 
1100) চ620015 )। যা” হক যত নাম শুনেছিলাম মন্দিরটাকে তত স্ন্দর 
বোধ হল না'। তবে মন্দিরের বাঁগানের ও হুদের দৃথ্ত সত্যই মনোহর । 
বাগানে একট প্রস্রবণ আছে; সেখানের জলে পূর্বের গৃহম্বামীর চা 
তৈরি হাতো। এখানের পুরোহিতের বাড়ি বাগানের মধ্যেই । আমর! 
তারি পাশ দিয়ে গেলাম । পুরোহিত ছাড়িয়ে জাপানি ভাষায় কতকগুলি 
জাপানি মেয়ে পুরুষের কাছে মন্ত্র পড়ছিলেন। কথা বোঝা গেল না 
বটে, কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যেমন করে মন্ত্র আওড়ীন ইনিও 
তেমনি সরে মন্ত্র পড়.ছিলেন। তারপর আমরা আর একটা মন্দির 
দেখলাম। এটাও কিংকাকুজির অন্তর্গত; এখানে বুদ্ধের মৃত্তি নাই। 
বাড়িটান্তে অনেকগুলি ঘর আছে --ঘরের মেজেতে মাছর পাতা আর 
কোন জাসবাব-পত্র নাই। শুধু দেয়ালে অনেক পুরাতন ছবি আছে, 
ছরিগুলি নাকি খুবই পৃরাতন। এই.বাড়ির পিছন দিকে যে এক্টী পাইন 
গাছ আছে সেটা দেখবার যোগ্য। গাছটীকে এমনভাবে বেধে ঘুরিয়ে 
বঞ্জব্ুরেছে বে, সেটা আকারে ঠিক একটা নৌকার যত হয়ে গেছে 
এটা বই আশ্চর্য্য জিনিষ। এত বড় একটা পাইন গাছকে কেমন করে 


বেঁধে ডালগুলি যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে নিয়ে নৌকার আকার করে দিয়েছে 


ত? ভেবেই পাওয়া যায় না। গাছটির নাম 1917-১০৪ (৫৩০ অর্থাৎ 
“ডাকার নৌক। গাছ 1” 





তারপর আমরা হোঙান্জি মন্দির দেখতে গেলাম । এ মন্বিরটা 
দেখ তে খুব বড়। ট্রাম থেকে নেমে একটা গলির মধ্যে ঢুকলাম । লে 
গলির ছুধারে বাজার আছে, সেখানে মন্দিরের ব্যবহার-যোগা নানা 
রকমের জিনিষ ও বুদ্ধের ছবি বিক্রি হচ্ছে । আমার স্বামী একট! ছবি 
ও বুদ্ধের বিষয় জাপানিতে লেখা একটা কাগজ :কিদ্লেন। মঙ্গিরের 
ফটকে ঢুকে আমরা ;সম্মুথে গেলাম। সেখানে বাজে লোক কেউ ছিল 
না, শুধু যার! পুজা করতে এসেছে তারাই ছিল। গভর্ণরের প্রেরিত 
জাপানী গাইড. মিঃ একাবুচি অনুমতি নিয়ে মন্দিরের পিছন দিকে 
আমাদের নিয়ে গেলেন । সেখানে প্ুরোঁহত কয়জন ছিলেন তারা 
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সৌন্দর্যে আমাঁদের মন্দির এদের কোন মন্দিরের কাছে হাঁর যানে না। 
এ দেশের পুরোহিত শিক্ষিত, আমাদের দেশের পুরোহিত প্রায় অশিক্ষিত, 
ভার! ভাল জিনিষের মর্ধ্যাদা কি বুঝবে? যা হোক পুরোচিত অতি 
তবে আমাদের সধ দেখালেন। আমার স্বামী বল্লেন, তোমরা আমাঁদের 
বৃদ্ধকে সত্যই খুব সম্মান দেখাচ্ছ। কিন্তবুদ্ধ যে গাছের ( র্থাৎ অশ্ব 
গাছের) তলায় বদে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেগাছ তে বট তোমরা 
এ দেশে আন নাি। পুরোহিত বল্লেন দে গাছ এনে এদেশে পাঁলন 
করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্ত তা এ দেশে বীচে না । এই মন্দিরটাকে 
দেখ্বার পর আমরা বৌদ্ধ-কলেের লাইব্রেরী দেখতে গেলাম 
মেখানে অনেক পুরাতন বই মাছে। প্রায় সবই জাপানি ভাষায় 
লিখিত। বৌদ্ধ কলেজটা শুধু বাইরে থেকে দেখলাম, বৃষ্টি হওয়ায় 
ভিতরে যাবার সুবিধা হল না। আগনা তাড়াতাড়ি ট্র'ম উঠে হোটেলে 
এলাম। বৌদ্ধ কলেজে যাঁরা শিক্ষা করে প্রায় সবাই পুরোহিত হয় । 
হাই স্কুল থেকে এসে এই কলেজে প্রা পাচ ছয় বংদর অধ্যয়ন করতে 
হয়। লাঁইব্রেরিটা দেখতে যাবার পূর্বে হোঙ্গান্জি মন্দিরের বাগানটাও 
দেখ লাম--ফিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর চা খাবার ঘর ও অন্য 
থাকবার ঘরগুলি দেখলাম । এব ঘর সবাই দেখতে পায় না। 
গভার্সার বলে দিয়েছিলেন সে জন্য এরা সব দেখালেন। তা ছাড়া বুদ্ধ 
ভারতীয়, সে জন্ঠ এ'রা ভারতবাঁীদের ০৮৮৯০৮০০৪ 
মনে হলে 
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:8৪ঠা জুন-_ 

, আজ বড় বৃষ্টি হচ্ছিল, দে জন্ আমাদের ইচ্ছা মত* নারা যাওয়া 
“হলো না। একটা দোকানে ও বাঙ্কে গেলাম। দৌকানে কোন জিমি ষ 
কেনা বড় মুফ্িল। জিনিষ পত্র দেখবার যো নাই, লোকগুলো আমাদের, 
দেখে “সা” করে চেয়ে থাকে_কি চাই না! চাই জিজ্ঞাসা কর্তে ভুলে 
যায়। আমি যদি সাঁড়ির উপর কোঁট পরি তা হলে অতটা ১তাকা না, 
নতুবা কোন জনতার মাঝে যাওয়া বড়ই কষ্টকর, চাঁর দিক থেকে লোক 
ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে । কিন্ত এখানকার দোকানে জিনিষ পত্রের বড় বেশী 
দাম। আ'মরা'যে জিনিষ চাই তা প্রা পাওয়া! যায় না। দোকানে 
জাঁপামিদের আবশ্যকীয় দ্রবাই বেশীর ভাগ অছে। দোকান থেকে আমরা 
শিল্পাগার (১৮ &০506105 ) দেখতে গেলাম। টীম থেকে 'নেখে 
প্রায় আধ মাইল হাটতে হলো। আর্ট একাডেমিটা তেমন সুলায নন, 
তবে কতকগুলে৷ বেশ সুন্দর ছবি এ'কেছে দেখা গেল । ' এখানে ছেলেরা 
বারে! বংসরের বয়স থেকে ভর্তি হয়; তার মানে প্রাথমিক স্কুলে পদকে. 
এখানে আসে । ঘর দোর এখানে তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নব। 
জাঁপাঁনিদের মধ্যে এটা সচরাচর প্রায়ই দেখা যায় না। ছেলেরা একটা 
ঘর়ে সত্যিকার ফুল সামনে রেখে আআকছে। দেখানে ওদের এই কাক্গ 
দেখে বড় ভাল লাগলো! । ব্রাস্ দিয়ে প্রধমে ফুগ পাতা এঁকে নিচ্ছে, 
পরে তার উপর রং দিয়ে পেন্ট, কর্ছে। এরা পেন্সিল ব্যবহার করে না। 
এখানে মেয়ে ছাত্র মোটেই নাই। আজ অনেকগুলি ক্লাস বন্ধ ছিল। মে 


৪) 
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অন্ত ক্লাস ঘরগুলি প্রায় খালি। ছবির লাইব্রেরীতে গেলাম । সেখানে 
কয়েকটা সুন্দর ছবি দেখ লাম-_সেগুলি জাপানি মেয়েদের ছবি। এক 
এক খানি নাকি ছ্‌ই শত টাকায় বিক্রি হবে। এরপর 0০০20217751015] 
1105601) ( পণ্য দ্রব্যের মিউজিয়ম ) দেখ তে গেলাম । | অনেক ঝলকমের 
জিনিষ আছে, যা এখানকার দোকানে কিন্তে পাওয়া মায় না। তবে 
বিশেষ কিছু সুঙ্খর জিনিষ দেখলাম না। অনেক বিদেশ জিনিষের নমুনা 
এর্থানে এনে সাজিয়ে রেখেছে । কলিকাতার পণ্য দ্রব্যের মিউজিয়মের 
ডেয়ে অনেক ভাল জিনিষ আছে। তবে এদের মিউ্িয়মটার "বাড়ি 
আমাদের মিউজিয়মএর চেয়ে বড় ও বেশনুন্দর। ইহা একট! বাগানে 
মধ্যে স্কপিত। 
৫ই জুন-_ 

আজ সকালেও মেঘ করে আছে দেজন্ত নার যাওয়া উচিত হবে না 
মনে করে আমরা বাইরে যাবার জন্য প্রস্তত হলাম না। ধীরে. সুস্থে 
ন্নানাদি সারা বাবে স্থির কর্লাম। ইতিমধ্যে হোটেলের কেরাণী (13০০৮- 
7৪৬৩৮ ১ এসে বললে যেআজ তাদের একট! বড় পরব (690৪1 ) 
আছে, সেটা দেখবার জন্য হোটেলের প্রোপ্রায়টার ( স্বত্বাধিকারী ) তাঁর 
সি যেতে নিমন্ত্রণ করেছেন । সেখান থেকে মন্দিরে গিয়ে পরব দেখা 
ধাবে। বৃষ্টি পড়ছিল, সেজন্য আমার যাবার ইচ্ছ। ছিল না। কিন্তু আমার 
স্বামীর এ সব ব্যাপারে ভয়ানক উৎসাহ । তিনি বল্লেন রিকৃশ করে গিয়ে 
উস ধরে সেখানে যাব, কষ্ট হবে না। তাই যাওয়া স্থির হলো। মিঃ 
একারুচিও এসে যাবার অন্য তাগিদ দিতে লাগলেন। অবশেষে রিকৃশ 
ক্যর 71৩076 ট্রেণের ট্রেশনে নিযে ট্রেণে উঠলুম। অনেক লোক 
উত্সব. দেখতে যাচ্ছে যদিও বৃষ্টি পড়ছে তবু লৌকের অভাব নাই। 
[0৩০0০ ট্রেণগুলো ট্রীমেরই মত ; তবে এক্টু বড়। ট্রে থেকে নেমে 


সি জাপানে বলার” 


একটু €ইটে আমর। প্রোপ্রারটারের বাড়ি এলাম। রাস্তার এফেরারে 
কাদঃ? হয়ে গেছে। তারবাড়ির উপরের একটা ঘরে গিয়ে বন! গেল । 
ঘরটা রাস্তার, উপরেই, নেখান থেকে একট। প্রসেনন্‌ (10995593807. ) 
ধাবে, তাই. দেখবার জন্ত আমাদের এ ঘরে বস্তে হ'ল। ঘরগুলো৷ 
জাপানি ধরণের । সিড়ি দিয়ে উঠেই ছুদিকে ছুটো৷ ঘর,-_-একট। সামনে 
অন্তটা পিছনে । সামনের ঘরে মাছুর ছাড়। কিছু নই। খবরের ছুপাশে 
সব বিছান। গাঁদা করে রেখে সে গুলো৷ এক একথান। চাদর দিয়ে ঢেকে 
রেখেছে । আমাদের জন্ত সেই ঘরে চৌকি এনে দিলে ও জাপানি চাও 
দিলে। একটু পরে প্রোপ্রার়টার ও তার ভাগর্বন হোটেল থেকে 
এলেন। এ ভাগনিটী হোটেলে সব দেখা শোনা করেন, একে আমরা 
আগে দেখেছি । প্রোপ্রায়টার ও তার ভাগনি আমরা আস্বার অল্প 
পরেই এলেন। তদের সঙ্গে হোটেলের একজন ইংরেজ বোর্ডারগ 
এলো! । সে খুব জাপানি ভাষায় প্রোপ্রায়টারের তাগ.নির বঙ্গ কথা- 
বল্ছিল। প্রসেসন্‌ টায় যাবার কথা ছিল কিন্তু সাড়ে দশটাতেও 
গেল না। আমরা বসে বসে রাস্তার কাদ। বৃষ্টি ও লোকজন দেখতে 
লাগলাম। প্রোপ্রায়টারের ভাগনি অন্ত ঘরে গিয়ে গ্রামোফোনে 
একটা জাপানি রেকর্ড বাজাতে লাগলেন। ইংরেঙগ লোকটা সেখানে 
গিয়ে তার সঙ্গে গল্প আলাপ কর্তে লাগল । ওরা যেরকম করে কথা 
বার্তী কর্ছিল তাতে মনে হলো ওদের মধ্যে বেশ আলাপ আছে। 
প্রোপ্রায়টারের স্ত্রী নাই; ঢ্‌”্টা ছোট মেয়ে আছে তারা ৯১০ বৎসরের ও 
একটা ছেলে আছে। প্রোপ্রায়টারের স্ত্রী তিন বছর হ'ল মারা গেছেন 
এই ভাগ নিটার বয়স বছর ২০।২২ হবে-_পে আসাদের হোটেলেই 'থাকে। 
সেই সুত্রে তার এই ইৎরেজটার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা । এই ইংরেজ লোকটার 
সঙ্গে আমার স্বামীর পূর্বে কিছু আলাপ হয়েছিল ) সেই সময়ে সে জাপানি 


জাপানে বঙ্গনারী ১৩২ 


মেয়ে পুরুষের চরিত্রের বিশেষ দোষ দিয়েছিল । ইতি মধ্যে বারোটা বেজে 
গেল তখনও প্রোসেসন্‌ এলো না'। আমর! তখন লাঞ্চ খেলাম, জাপানি 
লা আমাদের উদরস্থ হলো না। তার কারণ আগেই বলেছি, সে জন্ত 
আমাদের জন্য ওরা 98705/101 দিলে । মিঃ একাবুচি ও | সেই ইংরেজটা 
রীতিমত জাপানি লাঞ্চ থেলে-। আমার স্বামী ওদের অল্প কিছু 
খেলেন। ওরানথাগ্ের সঙ্গে জাপানি সুরা “সাকি*ও পান কর্লে। 
সাকিটা এদেশের মেয়ে পুরুষ উভয়েই পাঁন করে| মিঃ একাবুচিই বেশী 
সাকি খেলেন। ইংরেজট। বল্পে সাকি এক বোতলের বেশী খেলেও তাব 
নেশা হয় না। কিন্তু মিঃ একাবুচি বল্লেন, এক বোতল খেলে [তাব বেশ 
নেশা হয়। 'খাওয়া সমাঞ্ত করে আামরা সাম্নের ঘরে যেতেই প্রোসেসন 
যাচ্ছে দেখ লাম। প্রথমে অনেকগুলে! লোক অনেক রকমের কাপড় ও 
মুখোঁস পরে গেল। তার পর ঘোঁড় দৌড় :হল। লোকগুলো কেউ 
ঘোড়ায় কেউ রিকৃশতে গেল । তারা নান! রকমের মুখোস্‌ ও কাপড় 
পরেছিল। 'ঘোঁড়-দৌড়টা হলে! কিন্তু রাঁস্তাতেই। রাস্তার খানিকটা 
খানিকটা এক লঙ্গে নিয়ে ছুদিকে ছুটো লৌক ছুটে! নিশান নিয়ে ফড়াল 
এবং রাস্তার ছুধার লম্বা দড়ি দিয়ে বন্ধ করে দিল, যাতে লোক বাড়ীর 
ভিতর থেকে বস্তায় না আসে। তার পর ৫1৭ট! ঘোড়া] চড়ে ৫1৭টা 
লোক একটার পর আর একট! দৌড়ল। ঘোড়ার উপর ওদের পুরণ 
ধরণ ভিন। রেকাবগুলো.বড় মজার দেখতে। ঘোড়া যখন ছুটিয়ে 
বে তখন লোকটা একটা পা শূন্যে তুলে দেয় অন্তটা রেকাবে থাকে; 

কৌন কোন লোক আবার ছুটো পা উপরে তুলে দিয়ে খুব জোরে চিৎকার 
কর়ে।, সেই চিৎকারের শবে ঘোড়াটা উর্দশ্বাসে দৌড়ায়। একটা লোক 
আবার এ অবস্থায় থেকে 'একটা কাগজ তাঁকে দিলে সেই কাগজে ঘোড়ার 
কথাটা জাপানি ভাষায় লেখে ।. এই রকম তারা, নানা কেরামত দেখালে । 


৯৩৩ জাপানে 
প্রোদেবন্‌ চলে গেলে পর *৫০-১০৯%৮ অর্থাৎ দেবতাওয়াগ। বাকল 


আস্বে শোন! গেল। মিঃ একাবুচিই আমাদের সেই ৫০-০০% দেখা- 
£বার জন্য এখানে আরও খানিকক্ষণ বন্তে বল্লেন--তিনিই যখন আমাদের 





রহিত 
| 0০-৮১০$ (দেবতার বাক্স) 
কাগ্ডারী তখন তীর কথায় আমরা বসে রইলাম। তিনি সাকি থেয়ে- 


ছিলেন, তার নেশার চোটে ঠার ্র্ম পেরে গেল। তিনি আমার বল্লেন 
“আমি সাকি প্রায়ই খাই না, তবে খেলে আমার বড় ঘুম পাঁয়”। এই 
বলে চাদর-ঢাক! ঘরের পাশে যে বিছান! ছিল, তাই একট! টেনে নিয়ে 


জাপাঁনৈ ব্জনারা ১৩৪ 


তাঁর ওভারকোট টা পায়ের উপরে দিয়ে খুব ঘুমুতে লাগলেন। আমার 
ছেলের আধ ধৈর্য্য রইল না; অবশেষে অন্য ঘর থেকে একটা! পিং পংএর 
খেল! এনে সে খেলা জুড়ে দিলে। আমর! সকলেই তাঁড়ে এক একবার 
যোগ দিলাম। মিঃ একাবুচিরও ঘুম ভাঙ্গলো ; কিন্তু )০7-০০%এর 
প্রোসেসন্‌ আর এলো! না। তখন প্রায় তিনটা! ; সে জন্য স্থির হলো যে 
আমরা মন্দিরে গিয়ে প্র ব্যাপারটা! দেখ ব। মন্দির থেকেই প্রোসেলন্‌ 
বেরুবার কথ! । বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় অত্যন্ত কাদা ছিল সে জন্' আমার 
আর হেঁটে যেতে ইচ্ছা ছিল না ঃ কিন্ত এতদূর এসে 39-১০৪গুলো না 
দেখে ফেরা ঠিক হবে ন! ভেবে গেলাম । মন্দিরে গিয়ে দেখা গেল, 
0০-৮০% সেখানে নাই । তখন মন্দির ছাড়িয়ে যেখানে ০০-৮০৯ 
আছে ঞঙ্গখানে গেলাম। কিন্তু আবার বৃষ্টি এলে! তবু কোন প্রকারে 
সেখানে যাঁওয়! হলো । এত কষ্টের পর সেখানে গিয়ে দেখি বৃষ্টির জন্য 
সে গুলি ঢেকে দিয়েছে । তিনটা 3০০-৮০% ছিল; প্রথমটা একেবাকে 
ঢাঁক। ছিল, স্বিতীয়টা তখন ঢাক! হচ্ছিল, সমস্তটা ঢাঁক। হ্য় নাই তাই সেটা 
দেখা গেল। ০০০-৮১০সগুলে! দেখবার মত জিনিষ বটে) কাঠের তৈরি 
সোণালী রঙের বাক্স--তাঁতে নানা রকমের মৃত্তি আছে। উপরে একটা বড় 
পাখি আছে। সমস্তটী সোণাঁর বলে মনে হয়। বাক্সের ছুধারে দুটো 
বাশ লাগান আছে সে গুলোর দ্বারা তুলে লোকে কাধে করে 0০০-৮০%. 
স্ুযিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমাদের রথ যেমন এদের ৫০৭-০০% যেন 
অনেকটা সেই ধরণের । বাক্সগুলো বইতে 8০1৫০ জন লোকের দরকার 
হয়। মন্দির থেকে লোক গুলো খুব সাকি খেতে পার। তার পর তারা 
খুব উৎফুল্ল হয়ে এই ৫০-১০৬ট! ফাধে নিয়ে খুব “হয়ত” প্হয়ত)” শক 
করে লাফিয়ে বেড়ায় । এদের এ জন্ত আর মজ্জুরি দিতে হয় না। এটা 
এখাঁনে একট! দেখবার জিনিস বটে। নিকটেই ইলেকটি,ক ট্রেনের পরেন 


১৩৫ জাপানে বাদাযী 


ছিল, আমরা সেখানে গেলাম। প্রৌপ্রায়টার আমাদের জন্ধ টিকিটের 
দাম দিয়ে টিকিট কিনে আনলেন। কিন্ত ট্রেনে ভয়ানক ভিড় ছিল। 
সব লোক এই উৎসব দেখতে এসেছে; ছুটা ট্রেন এবেবারে তরা। সে 
জন্ট ট্রেন দীড়ালো! না, একেবারে চলে গেল। তৃতীয় ট্রেনটিও ভর! ছি 
কিন্তু কোন প্রকারে টোকা গেল। বদ্বার জায়গা ছিল না, কাজেই 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে আসা গেল । 


ন্নান্ব। 

৬ই জুন - 

খুব ভোরে ওঠ! গেল। আমর! শীঘ্ব টোকিও যাব, রদ জগ আজ 
নার! জায়গাটা দেখতে যেতেই হবে স্থির করলাম । মিঃ: একাবুচিকে 
নিয়ে ষ্টেসনে গেলাম । দিনটা ভাল হয়েছে, বেশ রোদ উঠেছে । আজ 
কাল প্রায়ই বৃষ্টি হয় দে জন্য রোদ উঠলে সেটা বেশ উপভোগ করা যায়। 
জাপানের ষ্টেসনে বেশ বড় 92108 £০০৫। আছে--বেশ মক্মল্‌ দেওয়া 
প্রশস্ত বন্বার জায়গা থাকে । তবে মেজেটা জল দিয়ে ধোয়া সেজন্য 
কাদা হয়ে থাকে। এ দেশের ঘরে রাস্তায় এমন কি রেলের গাড়ি ও 
ট্রামের ভিতরেও ধুলো নিবারণ করার জন্য জল ঢাল! ওদের একটা বাঁতিক। 
ধুলো! নিবারণের এটা খুব বড় উপায় বটে, কিন্তু সে জন্য রাস্তা ঘাটি সর্বদাই 
কর্দমময় হয়ে থাকে ও বড় অপরিষ্কার দেখায়। কিয়োটো৷ থেকে নার! 
কয়েকটা মাত্র ছ্রেদনের পথ, সেজন্য আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে 
উঠ্লাম। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বিশেষ পার্থক্য নেই। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াও প্রথমের ঠিক অর্দেক নয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর 
গাড়িগুলির বসবার জায়গ. প্রীয় প্রথম শ্রেণীর মতই । বেঞ্চগুলির প্রায় 
সবই মক্মলাবৃত। সমস্ত গাঁড়িটার ছুপাশেই লম্বা বেঞ্খ আছে। 
আমাদের দেশের গাঁড়ির মত এতে অনেক কম্পার্টমে্ট নাই, সমস্ত 
গাঁড়িটাতে একট! মাত্র কম্পার্টমেপ্ট। তা ছাড়া এক গাড়ি থেকে অন্য 
গাঁড়িতে ষাঁবার উপায় আছে। এই কাপে সর্বদাই গাড়ি চলার অবস্থায় 
রেলের চাকর এসে গাড়ির ভিতরে মেঝেটা ঝাট দিয়ে ও পরিষার করে 
দিয়ে যায়? মেঝেতে একটা করে পিক্নি থাকে, সে গুলিও রীতিমত 


১৩৭ | জাপানে ফজনারী 


পরিষ্ধার করে দিযে যায়। গাড়ি থামলে সব সনে জাপানি খান্ধব্রব্য 
ও চুরুট বিক্রি হয়। আমরা! এক ঘন্টা পরে নার! ষ্টেসনে এসে পৌঁছলাম । 
আগেই বলেছি এদেশের গাড়িতে চাপশ্লে একটা ব্যাপার বড়ই আশ্্যা 
ঠেকে। গাড়ি ভরা লোক কিন্ত সব চুপ করে বমে আছে, কেউ প্রো 
কণা বলে ন!। আমাদের গাড়িতে ৪1€টা জাপানী ছোট ছেলে ছিল-_ 
তাদের মা! বাপও সঙ্গে ছিল। কিন্ত তারাও মোটে গোলমাল করে নি; 





নারার হরিণ 
ঘ্বেশ শাস্তভাবে হাটু গেড়ে জাম্লার দিকে মুখ করে বাইরের দৃশ্য দেখছে 
ও সঙ্গে যে মিষ্টান্ন এনেছে মাঝে মাঝে তাই খাচ্ছে, মোটে কান্নাকাটি নাই। 
জাপানি ছেলেরা খুব খেতে পার্রে; আবার অতিরিক্ত মিঠিই খ্বায়, সে 
জন্য ছোঁট অবস্থা থেকেই তাদের দাত নষ্ট হয়ে যাঁয়। আগেই বলেছি 
জাঁপানিদের দীতগুলো 'দেখতে বড় অপরিষ্কার, ওদের ছেলে বুড়ে! 
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সকলের মধ্যেই এট]! দেখা যায়। জাঁপানে আর একটা! ব্যাপার বড় 
খারাঁপ লাগে, পেটা তক্ছে দখানকার ছর্গন্ধ ; মনে হয় ওদের নাক ছোট 
বলে ওদের দ্বাণ-শক্তিট! কিছু কম, তাই ওর! চর্গন্ধ অন্বভব করে না। 
রাস্তার ধারে নর্দমাগুলো অত্যন্ত অপরক্কার এবং তাতে অত্যন্ত হর্গন্ধ 
পাওয়া যায়। তা ছাঁড়া আবার যেখানে সেখানে পাবানী । সে সব 
জাগার কাছে পতোশাওয়াই যার ন|, দুর থেকেও ভয়ানক ছর্গন্ধ পাওয়া 
মান । নার ষ্টেপনে নেবে প্লেন থেকে বেরুলেই একটা চা খাবার ঘর 
'আছে। কিন্ত তার কাছে খাবার "না নেই, কারণ তার পাশেই একটা 
পায়খানা আছে। আমাদের €কোটগুলে। ষ্লেননে জিনিব রাখ বাঁর ঘরে 
রেখে এবং তাঁর নিদর্শন স্বরূপ একটা টিকেট নিয়ে আদর! বাইরে এসে 
চারখাঁনা রিকৃশ ভাড়া করে নিলাম। সাঁডে দশটা গেকে সাড়ে চারটা 
পর্য্যস্ত রিক্শর সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত হলো । এই ছয় ঘন্টার মধ্যে তারা 
সমস্ত নারাটা আমাদের দেখিয়ে আনবে ; প্রতি রিকশতে ২ ইয়েন্‌ লাগবে । 
ষ্টেসন ছেড়ে আমরা নারার বাজারের মধ্যে দিয়ে চল্লমম ৷ জাপানের সব 
বাজারই একই ধরণের বলে মনে হর়। খাবারের দোকানের অন্ত নাই। 
দোকান ছাড়িয়ে একটা বন পুকুর ও বাঁগানের কাছে আসা গেল। 
সেখানে অনেক হরিণ। হৃরিণগুলো কিন্ত একেবারে পোষমাঁনা। বড় 
বড় শিংওয়ালা হরিণ আছে, তারাও একেবারে পোবা জন্ত। লোকে 
তাদের গায়ে হাত দিয়ে আদর করছে, খেতে দিচ্ছে । শ্রী খানেই তাদের 
থাওয়াবার জন্ত এক রকম গোল গোল কালো গুড়ের মত চাকৃতি বিক্রি 
রুরছে। পেগুলি অল্প দামে পাওয়া যায় । তাই কিনে লোকে হরিণদের 
আদর কুরে খাওয়ায় । আমার স্বামা আমাদের ছেলেকে হরিণদের 
থাওর়াবার জন্য প্র চাকতি কয়েকটা কিনে দিলেন। তারপর আমরা 
একটা মন্দির দেখতে গেলাঁম। মন্দিরটী পাহাড়ের উপরে । সিড়ি দিয়ে 
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উঠে যেতে হয়। রক্শরথর্খো” নিছে ঃ লঞ দাগ ৬৬ 
চারদিকে পার্ক? তার মধ্যে [হাজার  রিণ হি 
ইচ্ছে করেই বুনো অবস্থায় কসবা নহে. তাই খুব স্ব 





বীরেন্দ্র সদয় নারাপার্কে হরিণকে খাওয়াইতেছেন 
বলে মনে হয়। আমরা যে সময়ে মন্দিরে উঠছিলাম, সেই সময় কতগুলি 
জাপানি তীর্থ যাত্রী (7১1127177) মন্দির দেখে ফিরে বাচ্ছিল। তাদের 
কাপড়চোপড় বড় নতুন ধরণের। আমার স্বামী তাদের ছবি নিলেন। 
মন্দিরটা বিশেষ সুন্দর নর তবে জায়গাটা বড় সুন্দর ; বড় বড় পুরাতন 
গাছও আছে। লোক মন্দিরে পয়স। দিচ্ছে ও পুজা করছে। মন্দিরের 
নিকটেই দোকান আছে-_-সেখানে ছোট খাট অনেক রকমের খেলনা 
ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। জ্রিনিষগুলি দূর থেকে দেখ তে বেশ লাগে, কিন্ত 
কিনতে আগ্রহ হয় না। প্রথমতঃ দাম বড় বেশী; দ্বিনীরতঃ জিনিষগুলি 
ভাল করে দেখলে অত্যন্ত খেলে। ও ফর্গবেনে বলে মনে ইর়। আমর! 
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এখানে কয়েকটা মন্দির ' দেখলাম । কিন্তু আগেই বলেছি এখানে একটা 
মন্দির ঠিক অন্ঠটারই মত। আমরা সঙ্গে লাঞ্চ এনেছিলাম কারণ 
এখানে জাপানি হোটেলে খাওয়া আমাদের চলবে না। সঙ্গেবে জাপানি 
ভদ্রলোকটী এসেছিলেন তার থাবারের স্থবিধার জন্তে আম্াও একটা 
জাপানি রেষ্টরশতে গেলাম । নিচের তলায় একটা টেবিল ও )কয়েকখানি 
চেয়ার ছিল । ধ্লীনে করেছিলাম শ্রথানে বসেই লাঞ্চ খাব ; কিন্তু সেখানে 
এত লোকের ভিড় যে বনার সুবিধা হল না। এখানেও জাপানি 
মেয়ে পুরুৰ ছেলে-পিলে নিয়ে বেড়াতে ও মন্দির দেখতে এসেছে । এদের 
তীর্থ-স্থানে বা! নৌন্দধ্য-স্থানে লোক-পমাগম দেখ লে মনে হয়, জাপানিদের 
কাঁজ কর্ম নাই, সব সময়ই বুঝি এরা নির্মল বাঁযু ও পৌন্দধ্য উপভোগ 
করে বেড়ার ! রেষ্টরা থেকে একটা উঁচু পাহাড় দেখতে পাওয়া 
যাঁয়। (সেই পাহাড়ের উপর এই ছুপুরের রোদে ছ্লেপিলে 
সঙ্গে নিয়ে জাপানি মেবে পুরুবেরা উঠছে। নির্মল বায়ু ও প্রকৃতির 
সৌন্দর্য উপভোগ করার ইচ্ছা! এদের স্বভাবগত। 
আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বা নিম্মল বাযুর অভাব নাই ; অভাব 
জছে কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য ও নির্মূল বায়ু উপভোগ করবার শিক্ষার ও 
ইচ্ছার। আমাদের দেশে অনেক সুন্দর দৃশ্ত ও অনেক সুন্দর মন্দির আছে, 
সে সব দেখতে ও তাঁদের মর্য্যাদ। বুঝতে বাইরের লোক আসে, ভারতবাসী 
ক'জন বার জানি ন।। কিন্ত জাপানবাসী নিজেদের তীর্থ-স্থান 'ও সৌন্দধ্য-স্থান 
দেখতে ও উপভোগ করতে এক জন দুজন যায় না, দলে দলে যাঁয়। 'এ সব 
জায়গায় সত্যই জাপানি ছাড় অন্ত দেশের লোক খুব কম দেখতে পাওয়া 
যায়। আমাদের দেশে বিদেশীদের আধিপত্যট। যে কত বেশী তা এদেশে 
এলে ভাল করে অনুভব করা! যায়। এখানে আমরা কত জায়গায় ঘুরলাম, 
কত মান্দর দেখলাম; কিন্তুসব জায়গায় মিলে ছুএকটা ছাঁড়া বেশী 
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বিদেশী লোক নজরে পড়েনি । যা” হোক রেষ্টরশায়ের উপরে একটা 
ঘরে গিয়ে আমরা মেঝেতে বসে একটী ছোট জল-চৌকির মত্ত টেবিলে 
আমাদের থাছ্য-দ্রব্যগুলি রাখলাম । উপরে আসবার আগে আমাদের 
জুতো! খুলে আঁসতে হয়েছিল । উপরে উঠেই কাঠের একটা পেসেজ.; 
তার ছুধারে ছোটো ছোটে। অনেক গুলি ঘর। সব গুলিরই মেজেতে 
জাপানি মাদ্রর পাতা এবং ঠিক মাঝ খানে একটা করে, নিচু টেবিল। 





জাঁপানি তার্থযাত্রা 


আমরা ষে ঘরে বস্লাম সেখানে একখানি ছবি ছাড়া আর আনবাব-পত্র 
নাই । ঢু সার ঘরের বাইরের দিকে একটা করে সরু বারাণ্ডা আছে। 
আমরা ঘরের মধ্যে বসে আমাদের সঙ্গে ঘে ৯৭700/101) ও ফল এনে- 
ছিলাম তাই খেলাম। মিঃ একাবুচির কিন্তু আদাদের খাবারে পেট 
ভরল না । সে জাপানি লাঞ্চ খাবে বল্লে, তার জন্য তাইঃজর্ডার দেওয়া গেল । 
সে খুব পেট ভরে কতকগ্তলো ভাত, সুট্কি মাছ, ছূর্গন্ধওয়াল৷ সুরুয়া 
*ইত্যাদি খেলে । লাঞ্চ শেষ হলে আমরা আবার রিক্সা করে বেরুলাম। 


দেবশুস্ঞ ন্দিল্ল 


এবারে “দৈবংস্ত্র” মন্দির দেখতে যাঁওয়া গেল। ““দৈবধুন্” মানে 
“বিড় বুদ্ধ” । এখানে ঢুকতে টিকিট কিনতে হলো। এ গৃষ্যন্ত যত 
মন্দির দেখেছি ভঈর মধ্যে এটাই সব চেয়ে বড় ও সুন্দর। যদি ধরণটা 
অন্য মন্দিরের মতই, তু খুব প্রকাণ্ড বলে এর একটা বিশেষত্ব আছে। 
মন্দিরের ফটকে ঢুকে একটু লোজা৷ গিয়েই দিড়ি আছে। তাতে উঠলে 
একটা প্রকাণ্ড ঘর দেখা বায়-_-সেখানেই বুদ্ধের একটা প্রকাণ্ড কাল 
পাথরের মুত্তি আছে। ঘুক্তিটা দৈর্ঘ্যে ৫৩২ ফিট এবং কেবল তার হাতের 
চেটোটাই ৫1৬ ফিট.। এমন প্রকী্ড বড় মৃন্তি, আমি কখনও দেখি নি। 
ঘরের মধ্যে থাকার সেটাকে যেন ছোটো! দেখায়। বুদ্ধ-মৃত্তির দুধারে 
বোধিসত্বের ছুটা সোণালী রঙ্গের, মৃত্তি আছে। বুদ্ধের মুক্তিটা একটা 
প্রকাও পাথরের পদ্মের উপরে স্থিত। এ মুস্তিটা দেখলে মনে সত্যি 
একটা গর্ব হয়। আমাদের দেশর এক জন মহাপুরুষ তার নিজের 
দেশ থেকে কত দূরে এসে সম্মানিত হয়েছেন, এটা কি আমাদের পক্ষে 
কম গর্ধের কথা? কিন্তু মনে লঙ্জাও হয় যে আমাদের নিজের জিনিষের 
মর্য্যাদি! আমর] বুঝলাম না, অপরে তাঁর ধর্ম বুঝে তাকে আদর ও সম্মান 
করলে। জাপানের লোক সত্যই তারই যোগ্য সম্মান দেখিয়েছে! 
এদের উপর এজন্যে একটা ভক্তির ভাঁব উদয় হয়। মন্দিরের এক জন 
লোক নাম লেখবার জন্ত আমাদের হাতে একট! বই দিলে। নাঁম লিখে 
পয়সা! দিতে হলো, কিন্তু তাঁর পরিবর্তে একটা কাগজে বুদ্ধের এই সুন্দর 
মুদ্তির একটা ছবি দ্রিলে। শুনা গেল এই মুভ্তিটা এক জন জাপানি সম্রাট 
তরি করেছিলেন। এরা বলে, তিনি দেবতাঁদের সাহাষ্যের দ্বারা এ 
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কাজটী সম্পন্ন করেছিলেন। এমন প্রকা সুন্র মুন্তি তৈরি কর! বড় 
সহজ কাঁজ নয় বলেই, বোঁধ হয় এই প্রবাদ। এখান থেকে আমর! 
মিউজিরাম দেখতে গেলাম। এটা কিয়োটো! মিউজিয়ামের মত বড় 
নর এবং এতে সে রকম সুন্দর জিনিসও নাই, তবে অনেক মূত্তি ও ছবি 
আছে ; এখানকার মিউজিয়ামেও আমাদের বুদ্ধদেবেরই রাজত্ব । মিউজিয়াম 
থেকে আরও ছু একটা মন্দির দেখে আরা ষ্টেসনে এলাম । কিয়োটো 
পৌছতে পাঁচটা বেজে গেল। কিয়োটো৷ ্রেসনে এসে কাল সকালে 
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দৈবৎস মন্দির 
টোকিও যাবার টিকেট কিনতে যাওয়া হলো। কিন্তু (:07555 এর 
প্রথম শ্রেণীতে জায়গা পাওয়া গেল না, কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট 
কিনতে হলো। মিঃ একাঁবুচি কাল সকালে আমাদের বাক্স ্টেসনে আঁন্বেন 
ও আমাদের সব বিষয়ে সাহায্য করবেন বল্লেন। তিনি আমাদের টম 
কেরে হোটেল পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেন। ট্রামে এক জন €লাঁক মিঃ একাবুচিকে 


না 
রঃ ্্‌ 


জাপানে বঙ্গনারী ১৪৪ 


'জজ্ঞাসা করলেন যে আমরা আমেরিকার লোক কি না।. যিঃ একাবুচি 
বল্লেন, আমরা ভারতবর্ষের লোক। তাই শুনে লোকটার মুখে হাসি ধরে 


| ”* আর 


| 
| 
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দৈবংস্থু বুদ্ধের মুন্ত 





না, সে জাঁপানিতে বললে “এরা আমাদের বুদ্ধের দেশের লোক 1, 


১৪৫ জাপানে বঙ্গনারী 


আমাদের উপর তখন তার কত ভক্তি! তখনই আমাদের ট্রাম থেকে 
নামতে হলো, সে অনেকবার মাথা! নেড়ে হেসে আমাদের বিদায় দিলে। 
জাপানিরা আমার কাপড় দেখে বড়.আশ্চর্য্য হয়ে যায় ও হা করে চেয়ে 
থাকে কিন্তু যখন জানতে পারে ষে আমরা ভারতবর্ষের লোক তখন তার৷ 
খুব সম্মান দেখায় । কাল সকালে আমরা টোকিও যাব সে জন্য বিকেলটা 
বাক্স বন্ধ করবার কাজে ব্যস্ত রইলাম। বড় বাঁক্সগুপি নিয়ে টি একাবুচি 
কাল সকালে সাতটার সময় ্টেসনে গিয়ে “বুক্‌"” করবেন। সেজন্য সে 
গুলি আজ রাত্রে বন্ধ করা হলো। সঙ্গে ছু চারটা মাত্র ছোট বাক্স 
রাখলাম । 


১০ 


ভোকিয়্োব পথে 


ণই জুন-_ 

আজ আমরা কিয়্োটো! ছেড়ে ঘাব-_ খুব সকালে উঠ বাঝ্সগুলি 
বার করে দিয়ে আমর! স্নান: ইত্যাদি সেরে নিলাম। মিঃ একাবুচি 
হোটেলের “বয়” সাঁয়তোসানকে দিয়ে আমাদের জিনিষ নিয়ে ষ্টেসনে 
গেলেন। ব্রেকফাষ্টের পর আমর তিনথানি রিকৃশ! করে ছ্রেসনে এলাম । 
রিকশাগুলি সব ছোট ছে'ট গলির ভিতর দিয়ে চললো ৷ কিন্তু সে সব 
গলির ভিতরে কি দুর্গন্ধ! এদের বাড়িগুলি এত পরিষ্কার অথচ নর্দম! 
গুলি ভয়ানক ময়ল! ও ছুর্ন্ব“বি শিষ্ট কেন, তা৷ বোঝা যায় না । 

ষ্টেশনে এসে দেখা গেল তখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। 
মিঃ একাঁবুচি সব বাঁক |বুক্, করে রেখেছিলেন। আমাদের আর কিছু 
করতে হলোনা; «ওয়েইটিৎ কমে” (81006 1001) এ বসা গেল 
এবং গাঁড়ি আস্বার অল্প আগে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দীড়ালাম। “এক্স্প্রেদ্‌ 
(65%01555 ) গাঁড়ির জন্য কি চমৎকার বন্দোবস্ত । টিকেটে লেখা ছিল 
আমাদের সিট্‌ তৃতীয় গাঁড়িতে আছে, সেই মতে যেখানে তৃতীয় গাড়ি 
ঈাড়ায় আমরা সেখানে গিয়ে হাঁজির হলাম। ট্রেন আস্তেই সেই তৃতীয় 
গাড়িখানি আমাদের সম্মুখে এসে ঠীড়াল। নাঁরা যাবার জন্য সেদিন 
আমর! যে রকম গাড়িতে গিয়েছিলাম এ গাড়ি গুলিও ঠিক তেমনি। 
আমাদের গাড়িতে তখন লোক ধুব বেশী ছিল না, কিন্তু পরে একেবারে 
ভোরে গেল। গাড়ি ছাড়বার আগে প্রায় দশ মিনিট ধরে টুৎ টুং টু শবে 
একটা ঘণ্টা বাজে, তার পর সিটি দেয়, শেষে গাড়ী ছাড়ে । মিঃ একাবুচি 
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ও হোটেলের চাকরটা গাড়ি ছাঁড়া পর্যস্ত ছাড়িয়ে রইল । এ সব গাড়িতে 
ছুধারে লম্বা বেঞ্চ আছে মেজন্ত দিনের বেলায় শুধু রসবার মত সিট. 
পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ' অভ্যাস মত পা তুলে আরামে বসা য়ায়. 
না। আমাদের দেশের চেয়ে এ দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঢের বেশী 
লোক যাতায়াত করে। লন্ব! যাত্রার পক্ষে এ রকম এক জায়গায় বসে 
৭কৃতে বড় কষ্ট হয়। ঘুম পেলে লোকে বসে বসেই ঘুমৌয়। ট্রেনে 
চড়লে এদের যে কত সংযম তা বেশ ভাল করে উপলব্ধি কর! যাঁয়। এত 
লোক এক গাড়ির কামরায় রসে আছে অথচ একটু চেঁচামেচি নাই। 
এদের ছেলেপিলেও কীদতে জানে না মনে হয়। তারা হয় জান্লার 
ধারে মুখ বাড়িয়ে আছে, নয় খাচ্ছে বা ঘুমুচ্ছে-_কান্নাকাটি বা গোল- 
মাল মোটেই নাই। জাঁপানিরা যে খুব খেতে পারে তার কোন ভূল নাই। 
একটি জাপানি মেয়ে বসে প্রায় সমস্ত সময় ভাঁত ও শুকনো! মাছ ইত্যাদি, 
কিনে খাচ্ছিল। ওদের খাওয়া দেখে বড় আশ্চধ্য বোধ হয়। এক সঙ্গে 
কিন্তু বেশী খায় না--অল্প মাত্রায় অনেকবার খার। ষ্টেশনে ছোট ছোট 
মাটির চাঁ-দাঁনিতে চা বিক্রি হয়। চা-দানির উপর একটা ৰাটি থাকে 
সেটায় চা ঢেলে খেতে হয়। প্রায় সমস্ত সমরই এরা এই চা খাচ্ছে। 

চা মানে গরম জলে শুধু চায়ের গুড়ে। পাতা, তাতে চিনি দুধ বা অন্ত কিছু 
দেয় না। এদের আমি কখনও জল খেতে দেখি নি। হয় চা খায় নয় 
সাঁকি মদ খায়। বাইরের দৃশ্ত অতি সুন্দর । এমন একটু জমি দেখলাম 
না যেখানে কৌন রকম ফসল নাই। ট্রেনে যেতে যেতে কত রকমের যে 
ফদল দেখতে পাওয়া যায়, ত। বলেই শেষ কর! শক্ত--যব, আলু, কড়াই- 
শুট, কৃপি ইত্যাদি নান! রকমের ফদল মাঠে পাশাপাশি ক্ষেতে দিয়েছে । 

সমস্ত মাঠগুলি যেন একটা সবজির বাগান বলে মনে হয়। এরা প্রায় 

সব ক্সলই আইল করে তাঁর উপরে রোপন করে। আমাদের দেশে 
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আলু যে প্রথায় লাগায় এখানে প্রায় সব ফদলই সেই রকম আইল করে 
রোপন করা” হয়, - তাঁতে কম জায়গায় বেশী ফসল পাওয়া 'যা়। তা 
ছাঁড়া ফসল পাকলেই : চাঁষারা! এ আইলের মধ্যে-থাঁলি জায়গায় অন্ত ফসল 
রোপন করে। আমরা দেখলাম ষে যব লাগান. হয়েছিল, (তার কাট্বার 
সময় এসেছে, তাই এখন 'ছই আইলের মাঝের জায়গায় আবার অন্ঠ 
সবজি বা ফর্পল লাগানো হচ্ছে । যব কাটা হয়ে গেলে জমিট। পাঁছে 
পড়ে থাকে, তারি জন্য এই ব্যবস্থা। টোকিয়োর কাছাকাছি একটি 
জায়গায় ফলের বাগান দেখা! গেল। বাগান ফলের গাছগুলি বেশি 
উঁচু নয়। আন্দাজে মনে হলো! এগুলি পিচ. কিন্বা পেয়ার ফলের গাছ 
হবে।. অনেক ফল গাছে ধরে আছে। .ফলগুলির এক একটাকে কাগজে 
মুড়ে বেঁধে দিয়েছে। এক এক গাছে হাজার হাজার এমনি কাঁগজ 
বাধা ফল ঝুল্ছে। এর! যে জিনিসের পাট করে সেটা ভাল রকমেই করে। 
মাঠে দেখা গেল মেয়ে-পুরুষ ছুয়েই কাজ করছে । এখানে রোদের তেজ 
আমাদের দেশের মত নয়, তাই চাষারা কাপড় পোরে কাঁজ করে । আবার 
মাথার, টুপিও 'দে়। কাজের সময় চাষার মেয়েরা কিমোনো ব্যবহার 
করে এবং মাথায় টুপিও দেয়__টুপিগুলি প্রায় বেতের তৈরি। চাষীরা 
ছেলেপিলে ঘরে রেখে মাঠে আসে না। অনেক সময়ই বেতের ছোট 
গাড়িতে মাঠের মাঝখানে ছোঁট ছেলেদের শুইয়ে রেখে তাঁদের কাজ 
করতে দেখা যায়। এ ব্যবস্থাটা খুবই ভালে।--বাঁপ-মায়ের এতে কাজের 
অস্তুবিধা হয় না অথচ-ছেলেরা বাইরের খোলা হাওয়ায় থেকে সবল হর । এ 
দেশের ক্ষেতে জলের অভাব নাঁই-_যেখানে ধানের চারা লাগিয়েছে বা সবে 
যে ক্ষেতে ধান রোপন করেছে সে সব ক্ষেতে জল ভরা রয়েছে। কৌথায়ও 
মাটি শুকনো দেখলাম: না'।. এদের জল-চলের খুবই সুবন্দৌবন্ত আছে। 
এখন : ট্রেনের মধ্যে তাহাদের ' আচার. ব্যবহীরের, কথা বণি। 








মিরার 
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ট্রেনে খাবারের “কাঁর” (গাড়ী) আছে। একটার সময় ছোট ছোট 
লাল কাগজ পাওয়া বায় তাতে টিফিন তৈরি আছে বলে লেখ থাকে। 
ব্যদ্‌, কাজ হয়ে গেল; কথ! বলবার দরকার হল না! কাঁগজে ইংরাঞ্জি 
ও জাপানি ছই ভাষাতেই লেখা থাকে । আমরা উঠে গিয়ে মুখ 
হাত ধুতে ন্নানের ঘরে গেলাম। ২।2টা গাড়ি দি এই ঘর 
থাকে। এক দিকে ম্নানের ঘর অন্ত দিকে লেভেটারী (পায়থানা )। 
ন্নানের ঘরে আমাদের দেশের টেনে যেমন কল দেওয়! মুখ ধোবাঁর 
চিলিম্চি থাকে, এখানেও তাঁই; তার উপর সাবান ও 'তোয়ালেও 
আছে দেখ! গেল, এক গাঁদা ছোট ছোট পরিষ্কার তোয়ালে রাখা হয়, 
সে গুলি যেমন খরচ হয়ে যায় অমনি লোক এসে সে গুলে! নিয়ে যাঁয় ' 
এবং আবার এক তাড়া পরিষ্কার তোয়ালে রেখে যায়। দেখলাম 
সাবামট! সাধারণ সাবানের মত নয়। জোলে! সাবাঁন একটা টিনে 
রয়েছে; দে টিনটার ঢাকনাতে একটা ছোঁট ছেঁদা আছে, সাবান দরকার 
হলে পাত্রটী ওণ্টালেই একটু জোলো সাবান ছেঁদ দিয়ে বার হয়। 
সেটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে মাথলে কিন্তু খুব ফেনা হয়। এই উপায়ে 
এক লোকের ব্যবহার করা সাবান বা তোয়ালে অন্ত লোকের ব্যবহার 
করতে হয় না। এদের লেভেটারি (পায়খানা ) গুলি কিন্তু বড় 
অপর্িষ্তকার ও ছূর্ণন্ধময়। এমন হূর্গন্ধময় লেভেটারি আমি আগে 
কখনও দেখি নাই। এরা ফিনাইল্‌ ব্যবহার করে না, ফিনাইল্‌ জিনিসটা 
বোধ হয় এদের জানা নাই। মুখ হাত ধুয়ে ডাইনিং সেলুনে খেতে: 
গেলাম ৷ সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেলুনটা, এক্ববোরে লোকে পরিপুর্ণ। 
ডাইদিং সেলুনের লোকগুলো আমাঁদের ধূর্মাগারে ' একটু অপেক্ষ! 
করতে বল্পে) অর্থাৎ এ দলের খাওয়া শেষ হলেই আমাদের খেতে 
দেবে। ধূর্মীগারে আরও কতকগুলি জাগ্ীনি যাত্রী খাঁথারের অপেক্ষায়: 
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বসেছিল। জাপানে জাঁত বিচার নাই, সে জন্ত অনেক জাপানিই 
ডাইনিং দেলুনে খায়। লাঞ্চটা খুব ভাল ছ্বিল/,না। যা হোক্‌ খাওয়া! 
ঈমাপ্ত হলে ৪।৫ খাঁন! গাড়ি পেরিয়ে নিজেদের গাঁড়িতে এলাম! এ দেশে 
খুব “করিডোর” (বারান্দা-ওয়ালা ) ট্রেনের ব্যবস্থী আছে। ট্রেন 
চল! অবস্থাতেই চাকর বাকর এসে যাত্রীদের আরামের বিষয় খোঁজ 
খবর করে। মধ্যে মধ্যে এসে গাড়ির মেঝেট৷ বেঁটিয়ে দিয়ে যায়, বেশী 
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ধানরোপন ৯. 
ধুলা হলে জল ছিটিয়ে দেয়। রেল গাড়ি চর্টছে অথচ জাহাজের 
অন্থুরূপ সব কাজ চাকরেরা করে যাচ্ছে; চলা গাড়িতেই মানুষ খাবার 
ঘরে গিয়ে থেয়ে আসছে; এ সব খুবই আরাম-জনক। এ দেশে 
চুরিটা বোধ হয়: বেশী হয়না। আমাদের দেশে এ রকম এক গাড়ি 
থেকে অন্ত গাড়িতে যাঁবার বন্দোবস্ত থাকলে অনেক "চুরির সন্তাখনা'' 
থাকত। মধ্যাঙ্কে একটু ঘুমিয়ে নিতে হলে, শোবার উপায় নাই! 
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পাঁচটার সময় আবার ডাইনিং সেলুনে গিয়ে চা খেলাম। আকাশ 
পরিষ্কার থাকলে ফুজি পাহাড় দেখতে পাওয়া যাঁয় শুনেছিলাম ; কিন্ত 





আজ মেঘ হওয়ায় আমাদের ফুজি পাহাঁড় দেখা ঘটুলো না। আমরা 
মনে করলাম হয়ত. হোটেলে ডিনার পাওয়া যাবে না, সে জন্য ছটায় 
“ডাইনিং কারে,” যে ডিনার দিচ্ছিল, তাই খাওয়া গেল। 


টোক্কিগু সহল্পে 


ঠিক ৮-২৫ মিনিটে গীড়ি টোকিওতে এসে পৌছল। হোটেল 
থেকে কোন লোক বা পোর্টার আগেনি, ষ্টেসনেরই শ্রকজন পোঁটার 
আমাদের জিনিস পত্র বার করে আনলে । কিন্ত ্টেণনের বাইরে হোটেলের 
লোৌক ছিল। তাঁকে অন্ত মাল পত্রের রসিদ ছয়ে আমর! টেকৃসি 
করে হোটেলে এলাম। টেক্দিতে ১ ইয়েন অর্থাৎ প্রায় দুটাকা 
দিতে হলো। হোটেলের দরজার সামনে হোটেলের প্রোপ্রায়টার 
নিজে অপেক্ষা কর্ছিলেন। . আমাদের তেতলায় নিয়ে. গেলেন ও 
দেখাঁনে তিনটা ঘর দেখালেন। যেটা সব চেয়ে বড় সেটা আমর 
পছন্দ করলাম। আমাদের, ঘরের নম্বর ২১ হলো। কোট ইত্যাদি 
রেখে আমর! নিচে গিয়ে “দাপার” খেলাম। প্রোপ্রায়টার লোকটা 
বিলাতি। এ হোটেলটা এখানকার অন্ত হোটেলের মত জ্ধাপানি 
প্রোপ্রায়ারের নয়। বৃদ্ধ প্রোপ্রায়টার লোকটা বেশ ভদ্র বলে মনে 
হলো। তিনি আমাঁদের কি রকম থাগ্ের দরকার সব জিজ্ঞাস] ক্রলেন। 
আমাদের কচি মত তাঁকে সব 'জানালাম, তিনি তার বন্দোবস্ত করকেন 
বল্পেন। হোটেলটাতে আর সব সুবিধা আছে কিন্তু স্নানের ' ঘরে সব. 
সময় গরম জল পাওয়া যায় না। এ হোটেলে সবই ইউরোপীয় বোর্ডার। 
লোঁকগুলি বেশ ভদ্র, নিজে এদে আলাপ পরিচয় করে। 


৮ই জুন__ 
আজ সমস্ত দিন আমার শরীরটা খারাপ আছে, সে জন্ত বেরুলাম না। 


আমার স্বামী বিলাত যাবার প্যাসেজের ব্যবস্থার জন্য মিঃ আঁসানোর 


জাপানে বঙ্গনারী ১৫৪ 


কাছে গেলেন। মিঃ আঁসানেো জাহাজের একজন বড় প্রোপ্রায়টার। 
কিন্তু উনি ফিরে এসে বল্লেন, সেই ভদ্রলোকটা এখাঁনে নাই, সপ্তাহ 
খানিকের জন্য কিয়োটো৷ ইত্যাদি কয়েক জায়গার বেড়াতে গিয়েছেন ; 
কিন্তু তার আফিসের লোকেরা আমাদের নাম রেজেষ্টারী করে নিয়েছেন। 


৯ই জুন-_ 


আমাদের বিলাঁত যাবার প্যাসেজ পাঁওয়াতে বড়ই মুস্কিল দেখ 
গেল, কিন্তু যথা সাধ্য চেষ্টা ত করতেই হবে। সে জন্ত আমার, স্বামী 
আজ ড০1:08.0)8 ( ইয়াকোহীমা ) গেলেন। সেখানেই সব জাহাজের 
এজেণ্টদের আঁফিস। আমার শরীরটা আজ অত্যন্ত খারাপ সে জন্য 
বিছানায় শুয়েই রইলাম; উপরে “কিছু খাবার দিয়ে গেল। লাঞ্চ 
খেতে নিচে গিয়েছিলাম কিন্তু তারপর শরীর আরও খারাপ লাগছিল । 
আমার স্বামী সকালে খেয়ে ইয়াকোহাঁম! চলে গেছেন, সেখানেই 'লাঞ্চ, 
খাবেন। চায়ের পর আমরা গুর জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম । কিন্তু 
ছটা বেজে গেল তবুও উনি ফিরলেন না দেখে আমাদের একটু ভাবনা 
হল। ইতি মধ্যে উনি এসে পৌছলেন। এসে বল্লেন, এমেবিকা হয়ে 
পেসেজ পাওয়া সম্ভব নয়, তবে ৮ & 0 কোম্পানীরা! বলেছে ইয়াঁকোহামা 
থেকে বোম্বে পর্য্যন্ত প্যাসেজ দিতে পারে, কিন্তু বোম্বে থেকে লগ্ন 
পর্ান্ত দিতে পারবে কি না তা জানা গেল না। 
১০ই জুন-- 

আজও আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ। সমস্ত দিন শুয়ে থাকতে 
হলো। আমার স্বামী 1000-)77717+8 4£১95০90180101)এর লোকদের 
সঙ্গে দেখা করতে গেল্পেন। কিন্তু সে জীঁয়গাঁটা খুঁজে পেলেন না। 
কিন্তু মিঃ মজুমদার নামে একজন বাঙ্গালীর বাড়ি রাস্তায় দেখে তার সঙ্গে 
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দেখা করতে গিয়েছিলেন। সে ভদ্রলোকটি বাড়ি ছিলেন না, সে জন্ 
তাঁর বাড়িতে কার্ড রেখে চলে এসেছিলেন । 


১১ই জুন__ 

আজ আমার শরীর আরও খারাপ হলে! ভয়ানক সন্ধি কাশি হয়েছে। 
ইন্ফ্রুয়েঞজার মত মনে হলো সে জঙ্ বিছানা ছাড়লাম নাঁ। সকালেই 
সেই মিঃ মজুমদার ভদ্রলোঁকটি এলেন। আমার স্বামী 'ঠার সঙ্গে নিচে 
গিয়ে আলাপ করলেন। ভদ্রলোকটার স্ত্রী এখানে নাই। তিনি 
আমাদের সঙ্গে কামাকুর!, নিক ইত্যাদি জায়গায় যাবেন বলে প্রতিশ্রুত 
হলেন। বিকেলে আমার জরই হলো । বিদেশে অসুখ হওয়ায় আমার 
স্বামী অত্যন্ত ভীত হলেন, তখনই 'তিনি হাসপাতালের একটা ডাক্তারকে 
আসবার জন্য অনুরোধ করলেন । ডাক্তার সন্ধ্যার সময় এলেন, ডাক্তারটা 
জাপাঁনি। আমাকে দেখে বল্লেন সবই খেতে পারি। একটা ওুঁধধও, 
লিখে দিয়ে গেলেন। জাপানি ডাক্তারের কথায় কিন্তুসব খেতে সাহস 
হলো না, শুধু ছুধ ও বিস্কুট খেয়ে থাকলাম | 


১২ই জুন__ 

আজ বেশ ভালই আছি। তবে নকাঁলে কোথায় বেরুলাম না । 
উনি [170 0-] 81020656 4১590018600 গেলেন । | 

দেশে মিঃ ও মিসেস কেবরেরা বলে একটা দম্পতির সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় ছিল। মিসেস্‌ কেববেরার মা জাপানি মহিলা এবং বাঁপ ইউ- 
রোপীয়-_-তার নাম মিঃ ডিউয়ার। মিসেস কেবরেরা আমাদের 
সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ করবার জন্তে তার মা ও ভগ্মিদের লিখেছিলেন। 
তাই বিকেলে আমরা এই ডিউয়ার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে 
গেলাম । জাপানের .রাস্তা বের করা একটা খুব শক্ত কাজ। 
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আমরা রিকশ! করে গেলেও বাড়ি খুজে পেতে .সময় লাগল। বাড়িটা 
জাপানি ধরণের। বাড়ির সঙ্গে বাগানও আছে। জাপানি ধরণের 
হলেও নেটি বেশ বড় বাড়ি এবং একেবারে বিলাতি কায়দায় সঙ্জিত। 
জাঁপাঁনি কায়দা অনুসারে আমাদের জুতো খুলতে হলো না, একটি জাপানি 
চাকরানি ভিতরে নিয়ে ডুইং-রুমে বলালে। তারপর মিসেস্‌ ডিউয়ারের 
একটা অবিবাহিতা কন্তা এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলেন। 
মিস্‌ ডিউগ্নার জাপানি কাপড় পরেছিলেন । এরা জাপানি ও বিলাতি 
মিশেল রলে “সাধারণতঃ জাপানি মেয়েদের চেয়ে সুন্দরী; তার 'মাঁনে 
নাক চোখ জাপানিদের মত নয়। জাপানি পোষাকে এদের বেশ সুন্দর 
দেখায় । মিস্‌ ডিউরারকে দেখতে অনেকট। তার ভগ্নি মিসেস্‌ কেবরেবার 
মত, রং ইংরেজদের মত নয় অথচ কালও নয়। মিস্‌ কেব্রেরা বল্লেন, 
শুর। আমাদের জন্য অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করছেন, কারণ তীদের 
কাছে মিসেস কেবরেরা আমাদের কথা লিখেছিলেন । খানিক পরে 
মিসেস্‌ ডিউগ্নার এলেন। ইনি একেবারে জাপানি মৃহিলা-_কিন্তু বেশ 
ইংরাজি বলেন, দেখতে কিন্তু মেয়েদের মত সুন্দর নন্‌। অবশ্ত বুদ 
লোক, তা হলেও রং সাধারণ জাপানি মহিলাঁদের চেয়ে ময়লা । তার 
বংটা আমাদের দেশের শ্তামবর্ণের মত। শুরা আমার্দের খুব আদর 
বক্স কর্লেন। মিসেস্‌ কেবরেরা মিসেস্‌ ডিউয়ারের জেষ্টী কন্যা । 
দ্বিতীয় কন্ঠাটাও বিবাহিতা । তিনিও অল্প পরেই এলেন, তাঁর নাম মিসেস 
থাম্‌ (7115. [10009 )। ইনি মিসেস্‌ কেবরেবার চেয়েও দেখতে 
ঈন্দর। এরা চার বোন, তাঁর মধ্যে ছুটী অবিবাহিতা ; কিন্ত 

মর্থাৎ মিসেস থাম্‌্ই বেশী সুন্দরী । ইনি আলাদা বাড়িতে থাকেন। 
মাজ মার বাঁড়ি বেড়াতে এসেছেন। মিসেস কেব্রেরা৷ এদের জন্য 
মামাদের কাছে একটা পার্সেল ও চিঠি দিয়েছিলেন,'সে গুলি তাঁদের 
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দিলাম। অনেক আলাপ পরিচয়ের পর এরা বুধবারে আমাদের চা 
খাবার নিমন্ত্রণ করুলেন। ্‌ 
১৩ই জুন-__ 

আজ সকালে মিঃ মজুমদার এসে আমদের “মিট্স্ৃকোসি” বলে 
একটি বড় জাপানি দোকান দেখাতে নিয়ে গেলেন। তিনিই একটা 
মোটর বন্দোবস্ত করে এনেছিলেন, আমর তাতে গেলাম । দোকানটা 
খুব বড় বটে, কিন্তু আমাদের মনোমত জিনিস দেখলাম না। জাঁপানিদের 
উপযোগী জিনিসই বেশী । দৌঁকীানটা বেশ সুন্দর করে সাজান রয়েছে। 
এখানে একটা জিনিস নূতন দেখলাম, ধা আগে কখন দেখি নাই। €সটী 
হচ্ছে 700৮1116 930815০2587 তাঁর মানে এক রকমের 1161 উপরে যাবার 
ষে সিঁড়ি আছে সেটা সমস্ত ক্ষণ আস্তে আস্তে সরে উপরে যাচ্ছে তার 
একটা ধাপের উপর দীড়ালে মানুষ-শুদ্ধ সিড়ি আপনি উঠে যায়,__পা 
ফেলে উপরে যেতে হয় না। যে ধাপে দশড়িয়ে থাকা যায় সেটা উপরে 
পৌছলে নেমে পড়তে হয়। এই 1)0517550511085৩ বিলাঁতে অনেক 
আছে কিন্তু এখানেই এ জিনিসটা প্রথম দেখলাম! আমাদের দেশে 
এটা মোটেই নাই । এই দোকানে কেবল সাজ সঙ্জ! দেখতেই অনেক 
লোক আসে। প্রকাণ্ড বড় দোকান। যেখানে গাছ বিক্রি করে সে 
জায়গাটা খুব সুন্দর ;--নান! রকমের ফুলে ভরা ।  জাপানিরা ফুলের 
আদর করতে জানে! দোঁকান দেখে আমর! হোটেলে ফিরে এলাম। 
এ জায়গায় টেকৃসি পাওয়া যায় না। প্রাইভেট মোটর কোম্পানীরা 
ঘণ্টায় ছয় ইয়েন ভাড়া নেয়। আমাদের ছু ঘণ্টায় ১২ ইয়েন পড়ে গেল। 
মিঃ মঞ্জুমদীর আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেলেন। হোটেলে ফিরে শোনা 
গেল মিঃ ও মিসেস সুলতান সিংরা এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখ! 
করতে । তার! আজই তাঁদের জাহাজ ধরতে ইওকোহামায় বাঁবেন, কিন্ত 
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বলে গেছেন যে এখানেই লাঞ্চ থেয়ে যাবেন। আমর! তীদের জনা 
অপেক্ষা না করেই লাঞ্চ খেয়ে নিলাম । তিনটায় একটা জাপানি কনসার্ট 
ছিল। মিঃ মজুমদার আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইলেন। মিঃ, 
পিংরা এলে তাদের সঙ্গে দেখা করে তারপর কনসার্ট শুনতে মাওয়া হবে 
প্রস্তাব হলো । কিন্তু যখন ছুটার পরেও দিংরা এলেন ন৷ উনি 
স্থির করলেন একটা! চিঠি লিখে তাঁদের জন্য রেখে যাবেন। ইতিমধ্যে 
তাঁরা সকলে এসে পড়লেন । তীদের সঙ্গে আর একটা দম্পতি ছিলেন। 
তাদের নাম মিঃ ও মিয়েস পুরুষোত্তম দাস ভগবান দাস। মিঃ পুকুষোত্তম 
দাস ইওকোহাঁমাতে ব্যবসা করেন। এ"দের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে 
জান! গেল যে, মিঃ পুরুষোভ্তমের মা এবং ঠীঁকুরমার বাড়িতে আমার স্বামী 
প্রথম বিলাত যাবার সময় বোম্বেতে ছিলেন । মিঃ দাসের পিতার সঙ্গে 
শুর তখন পরিচয় হয় নি বটে, কিন্তু তার মা ও ঠাকুরমা! আমার স্বামীকে 
খুব আদর যত্র করেছিলেন। ততীহাঁর! এখন ইহলোকে নাই। পুকুষোভ্তম 
দাসের পিতা জীবিত আছেন, তিনি বোম্বেতে থাকেন। আমার স্বামী 
যখন এদের অতিথি হয়ে বোম্বেতে ছিলেন তখন এই মিঃ দাস মাত্র ৮১০ 
বৎসরের বালক। এর মা আমার স্বামী বিলাত যাত্রার সমর জাহাঁজে 
এসে অনেক ফুলের মাল! ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিতে এসেছিলেন। 
পদের কথা পুর্বে আমার স্বামীর কাছে শুনেছিলাম কিন্তু এই পরিবারের 
সঙ্গে যে আবার এই স্ুদ্বর জাপান দেশে আমাদের আলাপ পরিচয় হবে 
তা কখনও ভাবি নাই। ভগবানের আশ্চর্য্য রহমত! মিঃ পুরুষোত্ম 
দাসের পিতার এখাঁনে বড় ব্যবপা আছে। তারি দেখা শোনা কর্তে 
তিনি এখানে এখন আছেন। স্থুলতান সিংরা এবং পুরুষোত্তম দীসরা 
সকলেই নিরামিয-ভোজী। সে জন্য তারা হোটেলে নিরামিষ লাঞ্চ, 
্রপ্তুত করতে বলে গিয়েছিলেন। 


ঢ 


১৫৯ জাপানে বঙ্গনারী, 


তারা সকলে আহারে বসিলে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে 
আমরা মোটরে করে ক্ন্দার্ট দেখতে গেলাম । কিন্তু ছঃখের বিষয় 
'রুন্সার্ট প্রায় £শেষ হয়ে গিয়েছিল । আমরা ষখন সেখানে গেলাম 
তথন প্রায় ২৫।৩০টা জাপাঁনি মহিলা পিয়োনোর সঙ্গে জাপানি ভাষায় 
কিন্ত বিলাতি . স্বরে গান করছিল। শেষ “সিন্টায় বৰেহালার 
কম্সার্ট হলো-_-৫1৭টী মহিলা এবং ২০৩০টা পুরুষ ব্রেহালা বাজালে। 
সঙ্গে ০০11০ যন্ত্র ও অন্য ছু একটা যন্ত্র বাজলো । একজন আষ্টিয়া- 
দেশীয় ওস্তাদ এদের বাজনা শেখায়। লে সমূয় সময় একটা উচু 
জায়গাঁয় চড়িয়ে বেও-মাষ্টারের মত তাল 1দচ্ছিল। জাপানির কিন্তু 
বেশ বেহালা বাজালে। সব কাজেই এদের এমন একটা আগ্রহ এবং 
উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায় যা আমাদের দেশে দেখি না। কনসার্ট শুনে 
আমর! “জুয়লজিকেল গার্ডেন” ( চিড়িয়াখানা ) দেখতে গেলাম । সেট। 
এত কন্সার্ট হলের থুব নিকটেই । আমাদের দেশের তুলনায় এই “জু” 
কিছুই নয়--এদেশে জীব-জন্ত পাওয়া যায় না) অন্তান্ত দেশ থেকে কিছু 
সংগ্রহ করে রেখেছে । বাঘ, শ্বেত ভালুক, হাঁতী ও কষেক রকমের পাখী 
দেখা গেল। আমাদের কাছে এ “জু” দেখবার মতই নয়; আমার 
ছেলের আগ্রহে দেখতে যেতে হল। 


্‌ ্রিটিস এম্নেসি 

১৪ই জুন__ 

আঁজ সকালে আঁমার স্বামী “বুটিস এমবেসি” (ব্রিটিস্‌ নী 
আঁফিস) ও 55107010181 ০08০৩ (কৃষি আফিন্‌) এ গেলেন। ব্রিটিন্‌ 
এম্বেসিতে গুঁকে প্রথমে দেখে একজন অফিদার ছাত্র ভেবেছিল, কিন্তু উনি 
যখন বাঙ্গালা'র গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর চিঠি দেখালেন তখন খুব 
মান সন্তরম দেখালে । এমব্য'সেডার (প্রতিনিধি ) তখনই বাঁইরে যাঁচ্ছিলেন, 
সেজন্য গর সঙ্গে তখন বিশেষ বাক্যালাপ হলো! না। তিনি ১৭ তারিখে 
আমাদের ছুজনকে এমবেসিতে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করুলেন এবং কাল সকাঁলে 
আমার স্বামীকে চাষ-বিষয়ক সব দেখবার বন্দোবস্ত করে দিবেন ব্ল্লেন। 
বিকেলে আমরা মিসেস কেব্রেরার বোন্‌' মিসেস থামের বাঁড়ি গেলাম। 
আমাদের বেরুতে একটু দেরীই হয়ে গেল । এখানে থেকে প্রথমে রিকৃশ 
তারপর ট্রীামে গেলাম। একজন পুলিশ ওদের বাঁড়ি কোন দিকে দেখিয়ে 
দিলে, ত্বাই অল্প খোঁজাখুঁজির্ পরে বাড়িটা পাওয়া গেল। জায়গাটা 
কিন্ত বড় সুন্দর ও নির্জীন। মিসেদ থাঁমের অবিবাহিতা ভগ্মী এবং 
ছুচার জন বন্ধু এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের দেরী হওয়ায় তীর! চলে গেছেন 
গুন্লাম। তবে দেরীতে এসে এক সুবিধা হলে যে মিঃ থামের সঙ্গে 
দেখা হলো৷। তীর আফিদ থেকে ফির্‌তে সন্ধ্যে হয়েছিল। মিসেস থাঁম, 
আমাদের খুব আদর যত্ব করলেন এবং চ! খাওয়ালেন। আমাদের 
মোটর করে এক দিন হিবিয়! পার্ক ও থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাবেন 
বল্পেন। মিঃ থাম লোকটা বেশ ভালই মনে হলো। তিনি সুইডেন 
দেশীয়। 'তাঁরা ডিসেম্বর মাসে সুইডেন যাবেন বল্পেন। মিসেন থাম 


১৬১ জাপানে বঙ্গনারী 


কখনও সেখানে যান নাই। তাদের একটা ছেলে ও একটা মেয়ে আছে । 
ভারা ইংরাজি জানে না কিন্তু আমার ছেলের সঙ্গে খুব খেল! করলে। 
আমাদের এখানেই ৭টা বেঞ্জে গেল। মিঃ থাম্‌ আমাদের জন্য পেসেজ_ 
ঠিক্‌ করে দেবেন বল্লেন। তাঁদের নিজেদের মোটরেই আমর হোটেলৈ 
 ফিরলাম। ডিনারের পর হোটেলের করেকটী মহিলার সঙ্গে আমাদের 
আলাপ হলো । রস 

১৫ই জুন__ 

আজ সকালে কৃষি কলেজের একজন বাঙ্গালী ছাত্র গঁকে কলেজের 
একজন প্রোফেদারের কাছে নিয়ে যাবার জন্ত এলেন। কিন্তু সে দিন 
আমাঁদের একজন জাপানি ভদ্রলোকের বাড়ি যাবার ঠিক হয়েছিল । 
এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখ করলে আমাদের প্যাসেজের একটা ব্যবস্থা 
ভে বলে মিঃ থাম্‌ আমাদের আশা দিব্লেছিলেন। কাজেই আঁমরা 
& ছাত্রটির সঙ্গে ন৷ গিয়ে সেই জাপানি ভদ্রলোকের (মিঃ ও মিসেস্‌ 
কোমোরোর) সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তারা বাড়ি ছিলেন। প্রথমে 
আমরা মিসেস্‌ কেববেরার চিঠি তাদের ঝিকে (যাঁকে এদেশে “জু 
বলে) দিলাম । সে চিঠিখাঁন| মিসেদ্‌ কোমর কাছে নিয়ে গেল এবং 
তারপর এদে আমাদের ড্রইং রুমে বপালে। ঘর সমস্তই বিলাতি কায়দায় 
সাজান, বাড়িটাও বিলাতি ধরণের । অব্পক্ষণ বাদে মিঃ কোমোরো এসে 
আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচ্ন করলেন এবং বল্লেন ষে, তীর স্ত্রী লাঞ্চ 
খেতে বাইরে যাচ্ছেন দে জন্ত কাঁপড় পরছেন,-_-কটু পরে আসবেন। 
মিঃ কোমোরোকে প্যাসেজের কথ! বল! হলো.) তিনি চ্ষটো কম্‌বেন বল্পেন।, 
অল্পক্ষণ বাদেই মিসেদ কোমৌরো! এলেন।” মিসেন ফোমোরো বেশ 
ভাল ইংরিঞ্জি বলেন। তাঁরা আট বৎসর ইংলগ্ডে ছিলেন। নচরাঁচর 
জাপানি মহিলারা এত ভাল ইৎরিজি বলেন না। ইনি বেশী"দিন বিলাতে 


১১ 


আপার বক্ষনারী ১৬২! 
ূ 


ছিলেন ,বলেই 'বোধ হয় .এত. ভাল ইধরিজি শিখেছিলেন।, মিসেস, 
কোঁমোরে! দেখতে বেশ .ভালই । তীর্‌ ছয়টা সন্তান আছে, তার! 
সকলেই স্কুলে পড়ে । .মিসেস কোমোরো আমাদের শুক্রবার. দিন চায়ে 
নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তুনে দিন আমাদের ত্রিটিপ এম্ব্যাসেজারের বাড়ি 
লাঁঞ্চে নিমন্ত্রণ ছিল। . সেজনা যদি লাঞ্চের পর সুবিধা রর মাসব, 
বল্পাম। গুদের কাছে আমাদের যদি আরও কিছু সাহাষা দরঃচার হয় ত। 
জানাতে বল্পেন। কয়েক বাঁড়ি পরেই মিঃ ও মিসেন কেডোনোর বাড়ি । 
দেখ! করবার জন্তে আমরা তাঁদের বাড়ি গেলাম কিন্ত তার! বাড়ি ছিলেন 
না, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন ।, কাজেই কার্ড ও চিঠি তাদের 
বিয়ের কাছে দিয়ে আমরা চলে এলাম । তারপর তিনখান! রিকূশ করে 
আমর! মিসেস ড্রেদলারদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম । তাদের বাড়ি 
খুঁজে পেতে অনেক দেরী হলো। তাঁর। যেখানে আছেন সে জারগটি 
অনেক দুরে. যা হোক অবশেষে সেখানে পৌছন গেল। আমি আগে 
ড্রেদলারদের উল্লেখ করেছি । এরা এমেরিকাঁন মিসনারি ও আমাদের 
সহষাত্রী ছিলেন । এখানকার এমেবিকান মিসাঁন্‌ স্কুলে এরা ররেছেন। 
মিপান্‌ স্কলটী যে- স্থানে স্থাপিত সে জায়গাটী বেশ মনোরঘ, নিজ্জন ও 
পরিষ্কার। এখানে স্কুলের অন্য শিক্ষকরাও আছেন। ড্রেদ্লারদের' সঙ্গে 
'এবং তাঁর! ধাদের স্কুলে আছেন, দেই ,এমেরিকান মহিলাদের সক্ষেও 
আলাপ হলো । ড্রেদলাররা, এমেরিকা -যাবার প্যাসেজের জন্য এখানে 
"অপেক্ষা. করছেন, এন পর্য্যস্ত তাঁরা প্যাসেজ,. পান :নাই তবে পাবা? 
আঁশ আছে: বল্লেন। এ.দের্‌ সকলের সঙ্গে অনেক: কথাবার্তা .হলে! 

-ভারপূর: খাস্টায় হোটেলে ফিরলাম । 


হিস্‌ ওকুমা 


গুকুমার সঙ্গে দেখা করতে গেলীম। অনেক 
এ হলো। এখানে মোটির চড়তে হলে ঘণ্টায় 
জঁহয়। আমরা নটায বেরুলাম, মেথানে পৌছতে 
রর আমরা যেতেই মিঃ সোয়েজিমা (ইপ্ডো জাপানি 
_.. ধডিরেক্টার) ও মি: সাকুরাই আমাদের দরজার 
করলেন ও ডুইং রূমে নিয়ে বসালেন। অন্ন পরেই 
মার্কুইস্‌ ওকুমা এলেন। ইনি 
জাপানের ভৃতপুর্ব প্রাইম মিনিষ্টার 
অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী। লোকটা খুবই 
বৃদ্ধ এমন কি তিনি নিজে টলা! ফেরা 
করতে অণমর্থ; একজন [লোক 
তাকে ধরে এনে চেয়ারে বিয়ে 
দিলে। মার্কুইস্‌ ওকুশীর ঘর সব 
বিঙ্লাতি ধরণে সাজান, তবে আঁসবাব- 
১, উ্ি পর এবং ছবি সবই জাপানি । জিনিন- 
মাকুইস ওকুমা পত্র সব খুব মূল্যবান বলে মনে 
হাল রইস এসে আমাদের সঙ্গে করমর্দন ক্র্লেন। তারপর 
মার্কুইস্‌ এবং আমার স্বামীর .ম্যস্থ হয়ে প্রোফোর দিওজাও 
(901929%৪ ) দৌ-ভাষীর কাজ বর্‌তে লাগলেন | নানা বিষয় কথ 
বার্তা হলো। জাপান ও ভারতবর্ষের পরপ্পরের মধ্যে কি রকম 
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আছে এবং কি রকম হওয়া উচিত সে বি ং 

স্বামী বল্লেন যে তিনি গুনেছিলেন জা 

চক্ষে দেখেন, কিন্তু মারকুইসের কথার ভাবে ম 

আমাদের ঠিক নয়। মারকুইদস ওকুমা বঙ্লেন, 

ও'দের সভ্যতা অনেক বিষয়ে খরী। তিনি অনেকবার ', 

আশা! করেন যে*নুতন রিফর্মের ফলে ভারতবর্ষের অনেক ডু 
তাঁহার মতে ভারতবর্ষের শিক্ষা ছাড়া আর উপাঁয় নাই রর 
ভারতবর্ষ শীপ্ই উন্নতি লাভ কর্বে এট তিনি খুব বিশ্বাস ক | 

সব ছাঁড়া রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক আলোচনা হলো । আঃ 

তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুচার কথা বল্পেন। আমি বন্তাম, জাপং্‌ 

শিক্ষায় আমাদের দেশ থেকে অনেক এগিয়েছে এবং জাপানের ( 

মেয়েদের স্কুলগুলি দেখে আমি খুব সন্তষ্ট হয়েছি। তিনি বল্লেন, মেয়েদের: ্ 
শিক্ষা ও'র! য! দিচ্ছেন তাতে শুরা সন্তষ্ট নন। স্ত্রীশিক্ষার এখনও অনেক ) 
উন্নতির দরকার এবং তাঁদের আরও উন্নতি কর্বার ইচ্ছা আছে। উনি 
আরও বল্পেন মে, পঞ্চাশ বংসর পুর্বে জাপানি মেয়েরা মোঁটেই শিক্ষিত : 
ছিল না__ভাঁরতবর্ষে এখন যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তখন তাও ছিল 
না,_-সে জন্ত তিনি মনে করেন যে ভারতবর্ষের উন্নতির খুব আশা 
আছে। লোকটা যে খুব উঁচু দরের তা তাঁর চেহারাতেই বোঝা যায়। 
বেশ উন্নত প্রশস্ত কপাল, চেহারায় একটা মহিমা আছে। একে 
দেখবার আগে জাপানে ষে এমন উন্নত দুঢ় চেহারার মানুষ আছে তা 
কথনও ভাবি নাই। এখানে সচরাচর যে সব লোক দেখা যায় তাঁরা 
মোটেই দেখক্ডেভাঁল নয়, বরঞ্চ দেখলে খুব বোকা! গোছের মনে হয়। 
কিন্তু এ লোকটাকে দেখলে বোঝা যায় জাপানের ধারা বড় লোক তার' 
«কি রকমের। এই বৃদ্ধকে দেখলে সত্যই ভক্তি হয়। যদিও তিনি 
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ইতরাজি বল্লেন না এবং আমি তার কথা বুঝলাম না তথাপি তাঁর কথা- 
বার্ভতীর ষে একটা আশ্্য শক্তি আছে, তা বেশ অনুভব করা গেল। 
এ দেশে এসে এই প্রথম বুঝলাম ষে ইংরাজি ভাষা না বল্তে পাঁর্ুলেও 
লোকে মূর্খ বলে গণ্য হয় না। এর! নিজেদের ভাষার মর্য্যাদী বোঝে_- 
নিজের তাষাই আসল। তবে ইংরেজরাও যেমন নিজের ভাষার পরে 
অন্য ভাব! শিক্ষ। করে, এরাও তেমনি নিজের ভাষা আরত্ত রে ইংরাজী, 
ফরাসী বা জার্মান ভাষা শেখেন। মার্কুইদ্‌ ওকুমা এত ঝড় লোক, 
কিন্ত ইনি ইত্রাঞ্জি ভাষ। মোটেই জানেন না। কিন্তুজ্ঞানে তিনি ইংরাজি 
ভাষায় সুপপ্ডিত অনেক লোকের চেয়েই বড়। 

আমার ছেলেটাকে সঙ্গে নিরে গিয়েছিলাম । মার্কুইস্‌ অনেকগুলি 
খেলন৷ আনিয়ে তাকে দিলেন এবং বল্লেন যে, তিনি ছেলেপিলে খুব 
-ভালবাদেন। তীর স্ত্রীর শরীর অনুস্থ বলে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
করিয়ে দিতে পারলেন না। 

মার্কুইসের সঙ্গে প্রায় ছু ঘন্টা আমাদের আলাপ হলো। তারপর 
আমরা তার কাছে বিদায় নিলাম । বিদায় নেবার সময় তত্ত মর্দন কর্লাম 
না, নমঞ্ার করলাম; তাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন । 

জাপানের মন্দিরে যারা পৃজী দিতে যায় তার! বুদ্ধের মুস্তির সন্মুথে 
টু গেড়ে মাথা মাটিতে ছু'ইয়ে প্রণাম করে। সে জন্য আমাদের নমন্কারের 
'মাঁনে মার্কুইদ_ বুঝেছিলেন এবং আমরা তাঁকে নমক্ষার করায় তিনি খুব 
খুমী হয়েছিলেন । 

ওকুমার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ হলে মিঃ সোয়েজিমা আমাদের মার্কুইসের 
"। বাগান ও বাড়ির নিচের ঘরগুলি লব দেখালেন। হটহাউদে আম ও 
“লিচুর গাছ আছে; তাতে ছুচারটী ফলও ফলে রয়েছে দেখা গেল । এদেশে 
খঁম লিচুর গাছ সচরাচর হয় না। অন্ত ছুএকটা ভারতীয় গাছও 
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হট হাউসে আছে। পরে এ'দের জাপানি বাগানটা দেখলাম জাঁপানি 
বাগানের কথ! অনেকেই শুনেছেন এবং তাঁর ছবিও দেখেছেন কিন্তু চোখে 
না দেখলে তার সৌন্দ্য অনুভব কর! শক্ত । ছেটি-ছোট গাছগুলির মধ্য 
দিয়ে সেই রকম ছোট-ছেটি স্টরীম্‌, তার উপরে আবার শশাবে। সে এক 
অপুর্ব দৃশ্য ! « এমন সুন্দর বাগান আমি কখনও দেখিনি এ ছোট 
গাঁছেই ফুল ফুটেছে তা*ও কম আঁশ্চর্য্যের বিষয় নয়। মার্কুইসের ডুইৎ ও 
ডাইনিং রুম দেখলাম । সেগুলি সব বিলাঁতি ধরণে সাজান। 

সেখান থেকে মিঃ সোয়েজিমা আমাদের সঙ্গে মোটরে এলেন এবং 
সার বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়ি যেতেই তীর স্ত্রী 
এসে দরজ খুলে আমার কেটিটা রেখে দিলেন। এদের বাড়িটা কিন্তু 
একেবারে জাপানি ধরণের । এ'রা আমাঁদের সকলকে একটা ঘরে নিয়ে 
গেলেন। সেখানে একটা নিচু টেবিলের চারিধারে গোল জাপানি 
আসন পাতা ছিল; মিঃ সোঁয়েজিম! ও মিঃ সাকুরাই ও আমরা সকলেই সেই 
টেবিলের চারিধাঁরে বস্লাম। মিঃ সাকুরাই রিকৃশ করে আঁমাঁদের 
পিছনে এসেছিলেন। মিসেদ্‌ সোয়েজিমা কিন্তু আমাদের সঙ্গে বস্লেন 
না। তিনি অন্ত ঘর থেকে পিয়ালায় করে বিলাঁতি ধরণের চা এনে 
আমাদের সকলকে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে এদের দেশের একরকম 
মিষ্টান্নও পরিবেশন কর্লেন। সেটা কিন্তু খেতে মন্দ নম, দেখতে 
অনেকটা জেলির মত। মিসেস. সোয়েজিম! সেখানে বসলেন না বা 
খেলেন না; ইনি ইতরাঁজি ভাষা বল্‌তে পারেন না। খাওয়ার পর মিঃ 
সোয়েজিমা আমাদের তাঁর ঘর দেখাবার জন্ধ উপরে নিয়ে গেলেন। 
আগেই বলেছি বাড়িটা একেবারে জাপানি ধরণের , উপরে ছুটা ছোট- 
ছোট ঘর আছে। সেগুলি তার নিজের পড়বার ঘর। নিচেও.ঘরগুলি 
দেখলাম বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । রান্নাঘর পর্য্যস্ত দেখলাম। ঘরের 
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মেজেতে মাছুর পাঁতা। বাঁরাগ্ীগুলি সরু বটে কিন্তু তার কাঠগুলি 
খুব ঝকঝকে । এরাই আরামে থাকৃতে জানে। সামান্ত ছোট খাট 
বাড়িগুলির ঘর দর কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । জাপানি জাতটাই 
খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; তবে এদের খাওয়া ও রাস্তা-ঘাঁট দেখলে এই 
বিশ্বাস একটু শিথিল হয়। ঘরগুলি দেখে আমর! আবার সেই টেবিলের 
কাছে গিয়ে বসলাম। নেখাঁনে অল্পক্ষণ বসবার পর মিসেস, সোয়েজিমা 
আমাদের জন্য ভার্মিচেলির মত একটা খান্ত জিনিদ এক-একটা বাটাতে 
করে এনে দিলেন। তার সঙ্গে এক রকম সসও মিশিয়ে খাঁবার জঙ্ 
দিলেন। আমার কিন্তু সে খাগ্ঘটা পছন্দ মত লাগল না। তার পর তিনি 
কিছু “বিযুয়া” অর্থাং লকেট. ফল খেতে দিলেন। এ ফলটা আমাদের 
দেশে যেমন হয় তার চেয়ে এখানে বড় বড় হয় এবং তাতে খুব রস ও 
মিষ্ট স্বাদ থাকে! এ সময় এই ফল জাপানে খুব প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যাঁচ্ছিল। খাওয়1 সমাপ্ত হলেও কিন্তু গৃহপত্বী আমাদের সঙ্গে 
এপে একবার বসলেন না। বোধ হয় ইংরিজি জানেন না, সেজন্য কথা 
বল্‌তে পারবেন না বলেই বদলেন না। এদের তিনটা কন্তা আছে। 
বড়টী ৬/০1709105 0015515100 (নারী বিশ্ববিগ্তালয়ে ) পড়ে । কিন্তু 
এদের ছেলে নাই বলে বড় মনে কষ্ট বল্লেন। আমাদের দেশের 
মত ছেলে না হলে এ'রাও বড় ছঃখিত হন। এসবের পর আমর! 
হোটেলে ফিরলাম । আমাদের দ্ির্তে দেড়টা বাজলো এবং আমাদের 
মোটর ভাড়া ১৫ ইয়েন অর্থাৎ ১৫২ টাঁকী লাগল। বিকেলে মিসেস, 
কফেবরেরার মা মিসেস, 199৩ আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করে ছিলেন 
কিন্তু খুব বুষ্টি হচ্ছিল সে জন্ত আমর! নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে 
পার্লাম না। 


 শ্যাসেজ, সম্সস্যা। 


১৭ই জুন-_ 


আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার হলো। উনি জাপান গভর্মেন্টের 
কৃষি অফিসে গিয়ে কৃবিকার্যোর বিধয় দেখার একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে 
এলেন। কৃষিবিভাগের পেক্রেটারীর নাম মিঃ ইসিগুরো। রবিবারে 
তাকে একট! গ্রাম দেখাতে নিযে যাবেন ঠিক হলো। প্যাসেজের কোন 
খবর পাওয়া যায়নি । টোকিওতে বসে মে খবর পাবার যো নাই কারণ 
জাহাজ কোম্পানির অফিন কোবে ও ইয়োকোভাঁম! ছাঁড়া আর কোথায় 
নাই। এ ছটা জায়গা হলে! এদের বন্দর । এখানেই সব বিদেশী দোকান 
ইত্যাদি আছে। তাই" কোবে ও ইয়োকোহামাতে গেলে অনেক 
বিদেশীর মুখ দেখতে পাওয়া যাঁর, কিন্তু কিয়োটো ও টোকিওতে জাপানি 
ছাড়। অন্ত জাতি খুব কম দেখা যাঁয়। সেখানে সবই জাপানি, চারদিকেই 
জাপানি মুখ, জাপানি দোকান ইত্যাদি। সেজন্ত প্যাসেজই হোক্‌, 
নিজেদের কাপড় চোঁপড়ই হোক, সবের জন্য হয় কবে বা ইয়োকোহাঁমাতে 
যেতে হয়। আমাদের এই ছুই জিনিসেরই দরকার ছিল নে জন্ট 
আমার স্বামী কৃষি অফিদ থেকে ফিরে আম্তেই আমাদের ইয়োকোহামা 
যাবার কথা স্থির হলো! ১২টায় লাঞ্চ খেয়েই আমরা বেরুলাম। খেতে 
যাবার আগে দেখ! গিয়েছিল যে ওর ছাতা পাওয়া যাচ্ছে পা। হঠাৎ 
তর মনে হলো! যে উনি সকালে যে রিকৃশ করে এসেছিলেন, তাতেই 
ভুলে ফেলে রেখেছেন, নাম্বার সময় সেটা নামান হয়নি। তাই ঠিক হলো 
যে, যে টা থেকে উনি রিকৃশ ভাঁড়! নিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে খোঁজ" 
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করতে হবে । ইয়োকোহামা যেতে ষ্টেসনে যাবার রাস্তায় সেই ষ্টাগুটা 
পাওয়া যাবে। ছুচার পাঁষেতে না! যেতে সেই সকালের রিকৃশওয়ালা 
সেই হারাণ ছাতাটা নিয়ে এসে হাজির হলো । আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, এদের 
দেশে চুরি যে খুব কদাচিৎ হয় তা এই রিকৃশওয়ালার ব্যবহারে বোঝা 
গেল। এমন নৎ গাঁড়িওয়াল! আমাদের দেশে খুব ছূর্লভ। গাড়ির মধ্যে 
ছাতা ফেলে এলে অনেক ক্ষেত্রেই ত তার আর পাত্তাই" পাওয়া যায় না, 
আর গেলেও আমাদের দেশে অমন কর্তব্যপরায়ণ লোক খুব কমই আছে 
যেনিজে কষ্ট করে এসে ছাতাটা৷ পৌছে দিয়ে যায়! তার সংস্বভাবের 
জন্য রিকৃশওয়ালাকে উপযুক্ত বকৃশিদ্‌ দিয়ে উনি বিদায় দিলেন । 
আমরা ইলেকৃ্্রক ট্রেণের ষ্টেপনে এসে পৌছতে আমার স্বামী 
সেখানে 1099115 (810৪ ( বিদেশীয়দের পথ নিদর্শন করবার জন্য এরা 
আছেন ) এর সাহায্য নিলেন। গাইড. 'মমাদের টিকিট কেনার সাহা্য 
কর্লেন।॥ টিক্ট-ক্রোণা ছিল একজন জাপানী স্ত্রীলোক। জাপানে 
আজকাল অনেক জায়গায় মহিলার কেরাণীর কাজ কর্ছে দেখ গেল। 
আশ্চধ্য এই বে এই মহিলা কেরাণাটা যদিও ইংরাজি ভাবা জানে না, 
তবু কেমন নিপুণতার সহিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা কোথাকার 
টিকিট চাই বলে দিতেই কেরাঁশী মেরেটা টিকিটগুলি আমাদের জন্য 
দিলেন। আমাদের দেশের চিকিট-কেরাণীবাবুরা টিঁকট দিলেই তাদের 
কাঁজ সমাপ্ত হল ভাবেন, কিন্তু এখানকার ব্যবহার অন্ত রকম দেখলাম । 
কোম্‌ দিকে ইয়োকেহামার ইলেক্ট্রক ট্রেণ পাওরা' যায় তা আমরা 
ঠিক জানতাম না। তাই এই কেরাণী-মহিলাটা নিজের টিকিটের 
ঘর থেকে বাইরে সি'ড়ি পর্য্যন্ত এসে তা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন । রেলের 
টিকিট-কেরাণী যে এ রকম ভদ্র হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস 
গুতো না। আমাঁদের দেশের রেল-কর্খচারীরা বিদেশী যাত্রীদের এমন 
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ভাঁবে কখনো সাহাধা করেছেন বলে শুনি-নি । বরঞ্চ বিবেশীদের নিয়ে 
অনেক ক্ষেত্রে হাঁসি ঠষ্রি। বিদ্রপ পর্য্স্ত করতে দেখেছি। এখার্মে 
আমাদের উপর জাঁপাঁনিদের ভদ্রতা শেষ হলো না। প্রাটফর্ম্মে ধখন 
আমর! ট্রেণের জন্ত অপেক্ষ। কবছিলাম তখন একটি জাপানি| ভদ্রলোক 
এদে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন ও কোন্‌ ট্রেণে যেতে হবে সব বলে 
দিলেন। বল্লেন, তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। আমর! ইলেক্টিক্‌ 
ট্রেণে উঠলাম। এগুলি ঠিক অন্ত ট্রেণেরই মত, কেবল গাড়ির 
সংখ্যা কম থাকে, এবং ট্রাম গাড়ির মতো! বিদ্যুতের জোরে চলে। 
ইয়োকোহাম! পৌছতে প্রীয় এক ঘণ্টা লাগল। আমরা রিকৃশ ভাড়া 
করে সোজা পি এও ও কোম্পানির আফিসে গেলাম । আঁমাঁদের বোম্বাই 
থেকে প্যাসেজ পাওয়ার খবর এসেছে কি না খোঁজ নেওয়া হল। 
কোম্পানির লোক বঙ্সে, নাগাৎ সোমবার খবর পাওয়! যাবে। :আমরা 
ইয়াকোহাম! থেকে সিলোন দিয়ে ইংলগু যাবার প্যাসেজ পাওয়া যাবে 
কিনা তারও খোঁজ নিলাম । তার বল্লে,সব বুক কর! হয়ে গেছে, 
কোথাও. জায়গা নেই। তাঁর পরে আরে পীঁচ-ছট জাহাঁজেব আঁফিসে 
গিয়ে সন্ধান কর! গেল, সব জায়গাতেই একই কথা-_জাঁয়গ। নাই। 
একটা! বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার নজরে পড়, যে মব অফিসে জাপানি কর্মচারী 
ছিল, তাঁদের সবাই বেশ হেসে হেদে ভদ্রতার সঙ্গে বল্লে “জীয়গা নাই” 
কিন্তু যে তিনটে অফিসে ইউরোপীর কর্মচারী ছিল, তাদের কি মেজাজ! 
আচ্ছা বাঁপু, প্যাসেজ_ দিতে পারবে ন! তাই বল্লেই হয়, কিন্তু তা না বলে 
কথায় কথায় তার! মেজাজ দেখায় । জাপানি শু বিলাতি ভদ্রতার তফাৎ 
এই থানেই। য! হোঁক্‌ সব আফিস ঘোর! গেল। বাকি রইল কেবগ 
টি. সু. ৮. .(পনিপন্‌ ইউসেন্‌ কেইসা” ) ও .কানেডিয়ান প্যাসিফিক, 
কোম্পানির অফিদ্‌। সে ছটা.জায়গায় খোঁজ করতে গেলাম । . 
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নিপম্‌ ইউসেন্‌ কেইসাদের জিজ্ঞাসা করতেই ছু'জন জাপানি হাস্‌তে 
লাগল এবং জিজ্ঞাসা কর্লে আমরা কবে এবং কোৌঁথায় যেতে চাই। 
আমরা জানালাম, যত শীঘ্ব সম্ভব আমেরিকা হয়ে হৌক বা সোজা সুয়েজ 
হয়েই ভোঁক্‌ ইংলগ্ডে যেতে চাই । লোঁকটা অন্ত একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে 
অনেকক্ষণ আলাপ করে, শেষে বললে “কামে মার” জাহাজে ওরা বোধ 
হয় জীঁয়গা দিতে পারবে । তবে এখনে! ঠিক বলতে পারে না। জাহাজ 
কবে ছাড়বে জিজ্ঞাসা করা গেল। তারা বল্লে, ২০শে জুন। জানা 
গেল জাহাজে তঠ্রা তিনটে “বার্থ” দিতে পারবে না। চটে 
বোর্থ” এবং একটা সৌঁফাওয়ালা ক্যাবিন পাওয়া যাঁবে। এই সব 
শুনে ত আমাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল নাঁ। তখন তখন প্যাসেজ_ বাবদ্‌ 
এক হাজার আঁট শত ইয়েন তাদের কাছে দাখিল করা গেল। প্যাসেজ.. 
বুক হয়ে গেল। পাম্‌ পোর্টে আমেরিকা হয়ে যাবার কথা লেখা ছিল; 
স্ুতরাৎ তাৰ একটু পরিবর্তন দরকার। পাস পোর্টের এই পরিবর্তন 
হলেই, ওরা টিককট দেবে বল্পে। নীঁচা গেল; প্যাসেজের জন্য বড়ই 
ভাবনা ছিল। মনট! খুব খুসী হল। আমরা ছণ্টার সময় টোকিয়োতে 
ফিরলাম। সবাই বলতে লাগল, নিপন্‌ ইউসেন (কোম্পানির জাহা'জগুলো 
থুব ভাল, আমরা বেশ আরামে যাব । 


১৮ই জুন- 


আক্ত সকালে আমার স্বামী মিঃ সোয়েজিমার আঁফিসে তাঁর সঙ্গে 
সব জায়গা দেখবার বন্দোবস্ত করতে গেলেন। সাডে',বারোটায় ব্রিটিশ 
এম্ব্যাসেডারের বাড়িতে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ আছে। তাই তিনি ফির্লে 
ছু'টো রিকৃশ করে আমরা! বেরুলাম। ব্রিটিশ রাজদূতের নাম সার চার্লস্‌ 
ইলিয়ট্। তীর আফিসের সামনেই একজন ইৎরেজের সঙ্গে :দেখা হ'ল ) 
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সে আমাদের সার্‌ চালের বাড়ি পর্য্যস্ত পৌছে দিল। তার পরে বাড়ির 
আরেকজন ইংরেজ আমাদের ্ডুইৎ রুমে” নিয়ে গেল। সেখানে সার্‌ 
চীলসে'র ভাই, ভাইএর স্ত্রীও আরে। অনেকগুলো ইংরেজ মেয়ে-পুরুষের 
সঙ্গে অলোপ হ'ল । তার পরে আমরা সকলেই “ডাইনিৎ রুমে” লাঞ্চ, খেতে 
গেলাম। সাঁর্‌ চালসের একদিকে আমি এবং অন্য দিকে তীষ ভাইয়ের 
ম্্রী বসলেন $.. ' টেবিলের সব জিনিষই গিপ্টি কর1, ফুলদানি, হুন্দানি, 
অন্ত যা রূপার জিনিষ ছিল, সে গুলোকেও সোণার মতে। দেখাচ্ছিল । 
জাপানি চাকর জ্গাপানি কাপড় পরে পরিবেশন কর্লে। এখানকার 
হোটেলের চাক্রর! কিন্ত কো পাজাম। পরে পরিবেশন করে। সার্‌ 

চাল বল্লেন, তিনি ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন এবং .লর্ড রোগালড.সেকে 
ক চনত ভাই এবং ভাইয়ের স্ত্রী কাল “পি এণ্ড. ও” 
কোম্পানির জাহাজে স্থরেজ হয়ে বিলাত যাচ্ছেন। আমরা ৯ই. জুলাই 
নি ইউদেদ এর জাহাজে যাত্রা করছি শুনে তারা আমাদের হিংসা 
করভেন্াগলেন । কারণ এদের জাহাজে অনেক আরাম পাওয়া যায়। 
লাঞ্চের পটর আমরা ড্রয়িং রুমে এলাম । সার্‌ চাললসের ভাই ও তাঁর 
রী বেশ লোক। তাঁরা বল্পেন ইংলগ্ডে যদি আবার দেখা হয়, তা হ'লে 
খুসী হবেন। লাঞ্চের পরে অল্পক্ষণ গল্প-গুজব করে আমরা চলে 
সেখান, থেকে ডেশ্লারদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম । কালই 
তাদের 'সঙ্গে উজিয়াম দেখতে যাঁবার কথা ছিল, কিন্ ইয়াকোহামা 
গিয়েছিলাম বলে, যাওয়া হয় নি। কিন্তু ডে,প্লারদের দেখা পাওয়া গেল 
না। তার পরে সেন, কোমোরোদের বাড়ীতে চা খেয়ে আমরা ছটার 
সময়ে হোটেলে ফিরলাম। মিসেস কোমোরে! বেশ ইংরেজি বলতে 
পারেন। তাঁদের ওখানে, অনেকগুলি ইংরেজ ও জাপানি মহিলার সঙ্গে 
পরিচয় হ'ল। . 






জাপানে বঙ্গনারী 


স্বামী “ফরেন্‌ আফিসের” সেক্রেটারির সঙ্গে 
'এম্বেদেডার সেক্রেটারিকে লিখে দিয়েছিলেন, 
নগ্তলি আমাদের দেখান হয়। সেক্রেটারি 


্ ৮ 
১১৯৮৪ 





রি ২০ ১৫০১৪১1৩৭৯৬ আব, হ। 


দুর্গের মধ্যে জাপান সম্রাটের প্রাসাদ 


গাঁনি, তিনি বল্লেন তিনি আমাদের দেখা শুনার জন্তে আগেই সব 
বস্থা করে রেখেছেন। আমি আর বেরুলাম না। ক্বেল বিকেলে 
ক্যানেলের ধাঁরে বেড়ীতে গেলাম। টোকিয়ো সহরের মাঝ দিয়ে ক্যানেল 
গিয়েছে, ক্যানেলের ওপারেই সমুদ্র। আজ সমস্ত দিন বৃষ্ট হয়েছে। 
বিকেলটায় আকাশ পরিষ্ণার ছিল। 


জাপানে পল্লীজী' 


২০শে জুন-_ 

আজ সকালে বৃষ্টি চ্ছে, তাই বেকুলাম না। আমার, 
ক্লুষিবিভাগের সেক্রেটারি এবং আরে। ছুই তিন জন কুরি-ধ, 
দশ মাইল দূরের একট! জাপানি গ্রাম দেখতে গেলেন। ্ রা 

তারা৷ সকলে মোটর করে এসে আমার স্বামীকে নিয়ে ধ 
ব্রেকফাষ্টের পরে মিঃ ম্ুমদীর এলেন। তিনি আমাকে: বত অ আঁ 
ছেলেকে কোন খানে বেড়াতে নিয়ে থেতে চাইলেন, আনরা "গেলাম ন. 
ইয়াকোহামাতে কোন ভাল সাড়ি কেনবার জন্তে তাকে বলেছিল! | 
তিনি সীঁড়ি পান্‌ নি; কেবল পরতাল্লিশ ইঞ্চি বহরের ছুই থান্‌ রেশ*, 
এনেছিলেন। ছয়টার সময় আমার স্বামী ফিরে এলেন। তীর - 'কাছেও 
গুনলাম আমাদের দেশের চাষাদের চেরে এদেশের চাষার। সব রকমে? 
উন্নত। তিনি গ্রামে এবং মাঠে যা দেখেছিলেন তা নিজেই এখানে 
লিখে দিয়েছেন £-- 
_. এমিঃ টোডাটস্ত ইপিগুরো হচ্ছেন্‌ খান জাপান গবর্ণমেন্টের রাজস্ব ও 
ক্লষিবিভাগের সেক্রেটারি। ইনি বিলাত বেড়িয়ে এনেছেন এবং খুব 
শিক্ষিত। 'রিজ্ঞ বলে তার খ্যাতি আছে; ইংরেজি বেশ ভালই বলতে 
পারেন। তিনিই আমার এই দেখাশুনার ব্যবস্থা করে দিলেন । কৃবি- 
সমিতির ইন্জিনিরার মিঃ সোনাদার সঙ্গে ব্যবস্থা! করে ইনি সকালে আটটায় 
এক মোটর নিয়ে'আমাদের হোটেলে এলেন। তার সঙ্গে মিঃ ক্যাটে। 
এলেন। ইনিও কৃষি বিভাগের একজন কর্মচারী । যা! হোঁক মিঃ ইসিগুরো। 
মিঃ সৌনাদা, মিঃ ক্যাটো! এবং আমি, এই চাঁরজনে মোটর করে 


১৭৫ জাপানে বঙগনংরী 


বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় যেতে । অনেক ময়লার গাড়ি দেখা গেল। 


'মুখবন্ধ কাঠের বড় *বড় বাল্তিতে রাশি রাশি ময়লা! ঘোড়ার গাড়িতে 
'বোঝাই হয়ে গ্রাম :থেকে সহরের দিকে আসছে--জমির সারের জন্টে। 


এই সারের রীতিমতো! বেচা কেনা চলে। জাপানের রাস্তা ঘাটে এই 
রকম ময়লার গাড়ি প্রায়ই দেখা যায়। এরা একটুও ময়ল! নই হতে 
দেয় না, সার করে। সব সহরেরই ময়লা! প্রতিদিন অথবা প্রতি সপ্কাতে 
গ্রামে গ্রামে এবং ক্ষেতে ক্ষেতে পাঠানো হয়। এতে যদিও রাস্তা 
ঘাটে ময়লার গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু জমির ফসল যে কত বুদ্ধি পায় তা 
ন1! দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমরা (15105255511 0100018051 ) 
কামাজীওয়া হর্টিকলচরাল স্কুলের [কাছে যেতেই ডাইভার আমাদের 
মোটরখানাকে এত জোনে চালাতে আরম্ভ করলে যে, একখানা ঘোড়ায় 
টানা মালের গাড়ির পাশ কাটিয়ে চল্তে গিরে মোটরের একখান! চাকা 
নর্দমায় পড়ে গিরে দেখানকার কাঁদায় আটকে গেল। এদের রাস্তাঘাট 
বড় খারাপ, রাস্তার পাথর বসার কিন্তু (দগুলিকে বোলার দিয়ে বা 
ছুরমুস্‌ করে বসায় না! এই রাস্তার পাশে বাশের স্থন্দর কুগ্ত আছে। 
জাঁপানিরা যে রকম জুন্দর করে বাঁশের আবাদ করে তা" আমাদের 
শেখা উচিত। এক একটা বাশ আলাদ। থাকে, এক সঙ্গে কতগুলো 
বাঁশের বাঁড় হতে দেয়.নী। গাঁড়ির চাকা নর্দমার পড়ে যাওয়ায় আমর! 
অগত্যা আধ মাইল দূরের এ হুটিকলচার্‌ স্থুলটা দেখতে গেলাম। 
রবিবার বলে? সে দিম স্কুলে ছাত্র ছিলনা । কিন্তু উদ্ভিদ্-তত্ব ও কলের 
বাগাঁন তৈয়ার করার শিক্ষার বন্দোবস্ত সেখানে অতি সুন্দর। প্রকাণ্ড 
বাগান, তাতে অনেক ফলের গাঁছ রয়েছে। জাপানের প্রত্যেক বিভাগে 


এই রকম' এক ' একটা সবল আছে। যারা কৃষি-বিগ্ভালয়ের শিক্ষক 


'ইতে চার; তারা 'মধ্যধিষ্ঠালয়ের শিক্ষা শেষ করে এই সব বিদ্যালয়ে 
এসে উত্ভিদ্-তত্ব ও কুষি শিখে যায়। ঘণ্টাখানেক পরে আমাদের 


জাপাঁনে বঙ্গনাঁরী যি 


মোটরের চাকা তোল! হল এবং আর আধ ঘণ্টা পরে আমরা টামাগাওয়া 
(1211908%9) গ্রামে পৌছলাম । গাওয়া” মানে নদী । গ্রামখানি 
নদীর ধারে আছে বলে, তার নাম হয়েছে টমাগাওয়া ৷ গ্রামে এসেই 
আমরা গ্রামের 'আফিসে গেলাম। সেখানে গ্রামের [25017921 
অর্থাৎ মোড়ল এবং গ্রাম্য ক্লষিসমিতির সেক্রেটারি এ্রবং কৌঁওপারেটিভ, 
সমিতির সম্পীদক আমাদের অভার্থনা করলৈন। আমরা জুঁতে। খুলে 
ঘরের মেজেতে বসলাঁম'। দসেখনে মামাদের জীপাঁনি চা খাওয়ান হল। 
তা”র পরে আমি গ্রামের বিষয় প্রশ্ন করতে 'লাগলাম্‌ গ্রামের মৌড়ল এবং 
রুষি সমিতির সৈক্রেটাধি ভার উত্তর .দিতে লাঁগলেন। উত্তর জাপানি 
ভাষায় দেওয়া হ'ল ; তাই. মিঃ ইসিগুর়ো তাঁর তরজমা আমাকে শুনাতে 
লাগলেন । সব. প্রশ্ব শেষ হ'লে এরা,আগাঁকে জাপাঁমি লাঞ্চ খাওয়ালেন। 
তারপর তীদের গ্রাম্য আঁফিসের ও কুষিসমিতির' রেজিষ্টাবে আমার নাম 
সই নিয়ে রাখ! হল।: এখন আমর! সকল্ধে গ্রামের ফসলের এবং সারের 
ভাগার দেখতে গেলাম।. এটা কো-ওপারেটিভ ভাগার। নীচেতে 
তল্জাঁর পাটীতন, তক্তার দ্েওয়ালওয়াল! ঘর, ধান চাপ তাতে খড়ের 
তৈয়ারি গোলায় রাখা হয়েছে ও বেশ ভাল অবস্থায় আছে। জাপাঁনে 
ধান চালের জন্ত বস্তা ব্যবহার নেই । ধানের খড় দিরে তৈয়াঁরি বওয়ারই 
ব্যবহীর সর্দতর॥ ভাগার দেখে আমরা গ্রাম্য প্রাথমিক বিষ্ালয় দেখতে 
গেলাম,। ” আমাদের : দেশৈর, কলেজের মত. একটা প্রকাণ্ড দোতলা 
বাড়ীই এই হ্কুল। তার সঙ্গে আবার একটা প্রকাণ্ড কৃষিক্ষেত্রও আছে। 
এই বাঁড়ী গ্রামের মোড়লর! নিজের টাকা : দিয়ে তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। 
রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে. রাস্তার নাম ইত্যাদির এক একটা সাইনবোর্ড 
আছে। তা ..ছাড়া গ্রামের মাঝে একটা সাইনবোর্ডে গ্রামের নক্সা 


অণক্ক। রয়েছে । .এই সব সাইনবোর্ড ও নক্সা করেছেন গ্রামের যুবক- 


ঠা জাপানে বনাইী * 


সমিতি । প্রত্যেক গ্রামেই এক একট! যুবক-সমিতি আছে, এর সবার 
দেশের অনেক উন্নতি হচ্ছে । তারপর আমরা কয়েক জন মিলে একজন 





কৃষ্যুকর বাড়ী দেখ তে' গেলাম * বাড়িগুলি বেশ, পরিপাটি, গু 


১৯ 


“আান্পানে বনারী ১৭৮ 


পরিচ্ছন্প। ঘরের - ভিতরটা - মাছুরে ঢাকা, কোন আবর্জনা নেই। 
এরা মানুঘের ময়লা ক্ষেতে দেবে বলে বাড়িতেই জমিয়ে রাথে। এর 
জন্তে বাঁড়িতে বড় গন্ধ পাওয়া যায়। বাড়িতে একটা পাঁ়খান। থাকে । 


১৯ তি 


সঞ্চাহে ছুবার সেটা 
পদ্মিফার করে? 
সব ময়লা আর 
একটা ঘরের 
ভিতরকার প্রকাণ্ড 
গন্তে ঢেলে রাখে। 
সে ঘরের কাছে 
ময়লার ছুর্গন্ধে 
যাওয়া; যায় না। 
জীঁপাঁনিদের নাকে 
কিন্তু সেট! লাগে 
না, তাদের অভ্যাঁস 
হয়ে গেছে । জমি 
চাষ করার পরে 
এ সব জমানো 
ময়ল। মুখবন্ধ 
বালতিতে করে 
গাড়িতে চবি ফেতে ছড়িরে দেওয়া হা _.. ঘরিতরকারিকে 
শীতের শেষে আবাদ করবার নূতন প্রণালী ক্ষি-সমিভির 
সেক্রেটারি চাষাদের শিখিয়েছেন । কৃষকদের বাড়ীতে গ্লাসের ছাদওয়ালা 
লহ্বা লঙ্কা ঘর আছে।, তাতেই শীতের ধৌঁষে. তরিতরকারি 





৯৭৯ 


জাপানে বঙ্গনারী' 


আবাদ করা হয়। অন্ন জমি ৫থকে বেশি ফপল আদায় করার 
প্রথা জাপানিরা খুবই জানে। বাড়ির সীমানার ভিতরে তারা একহাত 
জমি ফেলে রাখে না। সব জায়গাতে কিছু-না-কিছু ফদল আছেই । 
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গাছের তলার জমিও এরা ফেলে রাখে না। দেখানৈ অন্ত ফসল 
হয় ন! বলে রঙ্গিন ফুল অথবা রঙ্গিন পাতার গাঁছ লাগার এধং এই 


জাপানে বনারী ১৮০ 


ফুলস্পাঁতা সহরে বিক্রি করে। কোঁন জমি ফেলে রাখা হয়না বলে, 
কষকদের বাড়ির কোঁনেো জাগায় জঙ্গল বা আবর্জনা দেখ! যায় না । 
14০01101001 509০৪ অর্থাৎ স্থানের অনপচয়ের জন্তে বছরে বছরে' 
কৃষি বিভাগ থেকে পুরফ্কার দেওয়া হয় । ূ 
“এই সব দেখা হলে আমর! সেক্রেটারির বাড়ীতে গেলীম। তিনি 
চা খাওয়ালেনগ দেখলাম তাঁর নিজের একটা ছোটে! সাবান তৈয়ারির 
কারখানা আছে। তাছাড়া তাঁর বাড়িতেই কো-অপারেটিভ সোসাইটির 
একটা ভাণ্ডার আছে। তিনি নিজে সেখানে কেনা বেচা করেন। 
দেখলাম, ছোঁটো ছোঁটো কাঁগজে জিনিষের দাম লিখোঁগ্রাফ করে 
ছাপিয়ে রাখা হয়েছে। এখান থেকে হেঁটে আমরা গ্রামের 
বাহিরে এক কৃষিক্ষেত্রে গেলাম । এখানে ঘোড়ায় টানা লাঙ্গলে জমি চষা 
কক । এই গ্রামে চাষের গরু নেই। চাষের জন্তে সব' জায়গার 
শক ব্যবহার করা হয় না। ঘোড়া! দিয়ে চষা! জমি গুলিতে কৃষকরা 
লোহার 191৪ দিয়ে নিজের হাতে কাঁদা করছে। সওয়া শিমের 
(5০52 5217) গাছ ও শিমের খোঁসা সেই কাদার সঙ্গে মিশানো হচ্ছে 
দেখা গেল। এই সবুজ সারে (15617 078101৩ ) জমি ভাল হয়। 
জল সেচনের ব্যবস্থাও সুন্বর ৷ পাঁচ-ছয় মাইল দূরে উঁচুতে যে নদী আছে 
সেখাঁন থেকে নাল! করে জল আনা হয়েছে । কতকগুলি নাল! দিয়ে সেই 
জল প্রত্যেক ক্ষেতে যাচ্ছে । কাজ হয়ে গেলে এই জলই আবার তার ন'চের 
আঁর কতকগুলি নাঁল৷ দিয়ে নীচের গ্রামগুলিতে যাচ্ছে। মাঠে ক্ষেতগুলি 
অতি সুন্দর ভাবে সাজানো আছে। কোন ক্ষেতের আইল বাঁকা 
নেই। এতে"যে কেবল মাঠের সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি হয় তা নয়, ভাল সেচনের 
[সুবিধা হয় ! দেখলাম ক্ষেতে যাঁবার জন্ত রাম্তাও আছে। এই সব রাস্তায় 
বিল /গুড়ি. কোরে -সাঁর বীজ ইত্যাদি অনায়াসে ক্ষেতে আঁনা যাঁয়। ;. 


টা জাপানে বঙ্গনারী 


“এখান থেকে আমরা টাখাগাওয়া নদীতে নেবে বিশ্রাম করলাম । 
সেটা অনেকটা বীরভূমের ফীঁড়কা নদীর মত। নদীর বেশীর ভাগই 
বালি ও ছোটো ন্থুড়ি পাথরে ভরা'। এই পাথরগুলে! টোকিও প্রভৃতি 
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ফনলের মাঠ 


সহরে চালান দেওর! হয়। বিশ্রামের পরে আমরা নদীর ঘাটে গেলাম। 
সেথানে অনেক টি-হাঁউস আছে। মোড়ল মহাঁণয় সেখানে আমাদের 
সরবং ও ফল ইত্যাদি খাওয়ালেন। টোকিয়োর লোক এখানে এসে 
বাঁচ খেলে এবং মাছ ধরে শুনা গেল।” 


নালী-প্িক্ষ। প্রতিষ্ঠীন 


২১ই জুন-__ | 

আজ কালে আমরা মেয়েদের উচ্চ নর্মাল স্কুল ও টেকনিকাঁল 
বুল দেখতে গেলাঁম। সেখানে মিঃ মজুমদার ও মিঃ সাকুরাই: ছিলেন। 
তা'ছাঁড়া মিঃ অটল নামে কাঁনপুরবাঁসী এক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ 
হয়ে গেল। ভারত গবর্ণমেপ্ট এঁকে জাপানে পাঠিয়েছেন, এবং সার 
বদলে একজন জাঁপাঁনি অধ্যাপক ভারতে গিয়েছেন। উচ্চ নম্ীল স্কুলে 
যাবা মাত্রই মিঃ মভুমদার স্গুলের ইতরাজি শিক্ষপিত্রী মিস্‌ এবিহাবার 
পঙ্গে পরিচর করিয়ে দিলেন। ইনি আমাদের জাপানি-চা খাইয়ে সব 
সকুলটা দেখাঁলেন। এখানে ছাত্রীর সংখ্যা ছুই হাঁজার এবং শিক্ষকের 
সংখ্যা এক-শত আশী। বৎসরে এক লাখ ত্রিশ হাঁজার ইয়েন খরচ হয়| 
চাঁর বংসর থেকে ছয় বৎসর পর্যন্ত মেয়েরা প্রাথমিক বিভাগে পড়ে । 
বস্ক মেয়ের মিডল হাহি স্কুল এবং হাই স্কুলে পড়ে। সব বিভাগই 
এই স্কুলের আছে। অর্থাৎ চার বৎসর থেকে ১৭ বৎসর বয়স পর্যযস্ত 
পড়বার ব্যবস্থা এখানে 'আঁছে। স্কুল দেখে দেখে আমরা একট! বসবার 
ঘরে এলাঁম। সেখানে ডিরেক্রের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল। আমার 
স্বামী শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্লেন। শুন্লাম 
খুব ছোটো মেয়েদের বই পড়ানে! হয় না_তাঁর৷ কাদা দিয়ে পুতুল 
তৈয়ারি করে, ছবি ত্ীকে এবং গান শেখে। তাদের আকা ছবি 
দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে, _দেখলে বিশ্বাস হয় না যে সেগুলো ছোটো 
মেয়েদের আ'কা। স্কুলের বাঁড়িটাও প্রকাও, খুব বড় হাতা । এই' 


টু জাপানে বঙ্গনারী 


স্কুল দেখে আমরা মেয়েদের টেক্নিকাল স্কুল অর্থাৎ শিল্প বিদ্বালয়ে 
দেখতে গেলাম । এটাও বড় আশ্চর্য্য স্কুল। দেখলাম এখানে সাধারণ 
লেখা পড়ার সঙ্গে সুচের কাজ, ফুল সাজানো, রান্না, কাপড় ধোওয়। 
রঙ্গ করা, ছবি আকা! ইত্যাদি অনেক হাঁতের কাজও শিখানো হচ্ছে। 
রান্না শেখানোট। তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল; কাপড় ধোওয়া ও রঙ্গ 





সেলাইএর ক্লাস 
করার কাঁজ দ্রেখলাম । মেয়েরা সাধারণতঃ নিজের কাপড়েই স্থচের 


কাজ শেখে, কেবল বৎসরে একবার করে প্রত্যেক মেয়েকে স্কুল থেকে 
কাপড় দেওয়া হয়। সেলাই শেষ হলে সেগুলিকে প্রদর্শনীর জন্ত 
রাখা হয়। জাপানের মহ।রাণী বৎসরে একবার করে এখানে এসে 
অনেক জিনিস কিনে নিয়ে যাঁন। একটা ঘরে মেয়িদের তৈয়ারি 
অনেক জিনিষ ছিল আঁমরা তিনটা ছেটি ব্যাগ কিনে হোটেলে 
ফিরলাম । এখানেও প্রায় ১৬০০ ( যোল শত ) মেয়ে পড়ে। 


জাপানে ব্গনারী ১৮৪ 


২২শে জুন-__' 

সকালে উঠেই আমার স্বামী ওয়াসিদ! ( ৪5509), বিশ্ব-বিস্ভালয় 
দেখতে গেলেন। আমি বাড়িতেই রইলাম । রাত্রিতে কৃষিবিভাগের 
সেক্রেটারি মিঃ ইসিগুরো ও অন্ত ছ'জন কৃষি কর্মচারীকে ডিনারে নিমন্ত্রণ 
করা হয়েছিল। তাঁরা সন্ধ্যার পরে এলেন। আমার তাদের 
সঙ্গে কৃষি সপ্বন্ধে নানা আলোচন। করতে লাঁগলেন। এক রুষীয় 
মহিলার সঙ্গে আমীর সেদিন হঠাৎ আলাপ হয়েছিল, আমি কার সঙ্গে 
গল্প করতে লাগলাম । 
২৩শে জুন 

আজ সকালে আমরা ৬/01706075 [00101551510 অর্থাৎ মহিলাদের 
বিশ্ববিগ্ভালয় দেখতে গেলাম । পথের মাঝে 11615 11121)21 
শ৪০1)1108] স্কুল অর্থাৎ পুরুষদের উচ্চ শিল্প বিদ্যালয় ছিল, প্রথমে সেটা 
দেখে নেওয়া গেল। সেখানে মিঃ সিং নামে এক কাশ্মিরী ছাত্র ছিলেন, 
তিনি যত্ব করে আমাদের স্কুলটা দেখালেন। বেশি সমর ছিল না। 
সেজন্ত সব দেখার সুবিধা হ'ল না। কাপড় বোনার কলের তাত, 
-পেনসিল ও পোঁস্বলেন্‌ তৈয়ারির প্রণালী তিনি বিশেষ ভাবে আমাঁদের 
দেখালেন। তিনি কাঁশ্দীর থেকে মাটি এনে, সেই মাটি দিয়ে চীনে 
বাসন তৈয়ার করা শিখ্চেন। লোকটি কিন্তু বেশ ভদ্র; খুব যত্ত 
করে'আমাদের সব দেখালেন। 

আমর]! ড/০90017+5 [00155151তে ( মহিল। বিশ্ববিদ্ভালয় ) 
যেতেই: একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী শিক্ষক আমাদের অভ্যর্থন! 
করলেন এরা. এখানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেন। তারা ইংরেজি 
কাপড় পরেছিলেন |. শুনলাম, চার বৎসর আমেরিকায় থেকে তারা 
ইংরেজি শিথে এসেছেন। এখানে কিগারগার্টেনের ক্লাশ থেকে আরম্ত 


রি, 
তর তি 
১ 
শুর স্তর 
চা রখ 
এ 


্ৈঃ 
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করে হাই স্কুলের ক্রাশ পর্য্যন্ত সব ক্লাশই আছে। তার পরে আবার 
ইউনিভাঁসিটি ক্লাশও আছে । অন্ত মেয়ে-্কুলের মত এখানে সয 
বিষয়েই শিক্ষার ব্যবস্থা আছে! এট! কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় 
নয়, লোকে চাদ তুলে এর প্রতিষ্ঠা করেছে । আমরা ইউনিভারসি্টর 
অনেকগুলি ক্লাশ দেখলাম। তার পরে আমাদের একটা) বড় ঘরে 
নিয়ে বসানো "হল; সেখানে আমরা চা ও মেয়েদের তৈয়ারি কেক্‌ 
খেলাম । এখানে প্রায় এক হাজার মেয়ে পড়ে । তাদের থাকবার 
ঘর গুলাও দেখলাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছম্ন ঘর। মেয়ের! নিজেরাই 
খাওয়া! দাওয়ার দেখাশুনা করে, চাঁকর বাকরদের কাজও তারা! করে। 
এতে শিক্ষা কম হয়না । 

আঁমরা সব দেখে শুনে যখন মোটরে উঠতে যাশ্ছি এমন সমরে 
দেখা গেল, কতকগুলি মেয়ে নাচের মত ড্রিল, করছে । ছু'জন করে 
সারি দিয়ে স্থন্দর ভঙ্গিতে প! ফেল্চে। এদেশের লোক যেমন মেরেদের 
শিক্ষার উপরে নজর দেষ, তেমনি তাঁদের শারীরিক উন্নতির দিকেও 
নজর রাখে । এদের মেয়েদের স্কুলের জীবনটা বড়ই আনন্দের । 
আমাঁদের দেশে এরকমটি কবে হবে, দেখলে কেবল তাই মনে হয় । 

' বিকেলে অন্ন বৃষ্টি হচ্ছিল। মিঃ মজুমদার এলেন। আমরা চায়ের 
পরে কাছেই একটা 73০৮9 1'5০1)01091 9০০০1 (বাঁলকদের শিল্প 
বিদ্ভালয় ) দেখতে গেলাম। যেখানকার বুড়ো ডিরেক্টর খুব ভালো 
লোক ; খুব ঘত্ব করে তিনি আঁমাদের স্কুল দেখালেন । আমরা সেখানকার 
পাঠ্য কয়েক খাঁন! বই নিয়ে এলাম) এখানে এক দল ছেলে দিনে অন্ত 
কাঁজ করে? রাত্রিতেও হাতের কাজ শিখে । আমার স্বামী ছু'জন 
ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন তারা৷ কিকাঁজ করে। একজন বল্লে দিনে 
খবরের কাগজ বিক্রি করে, রাত্রিতে ইলেকটি।ংক ইন্জিনিয়ারিং শিখচে ? 
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আর একজন ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে 3 সে দিনে বাঁপকে সাহায্য করে, রাত্রিতে 
এখানে স্থপতিবিদ্া। শিক্ষা করে। স্কুল দেখে আমরা হোটেলে ফিরলাম । 


২৪শে জুন-_ 

আজ আর বিশেষ কাজকর্ম ছিলনা । আমার স্বামী কৃষি-কলেজ 
দেখতে গেলেন, আমি বেরুলাম না। কিছু জিনিষপত্র কেনার ছিল, 
আজ সেই কাজটাই করা গেল। 





টোকিওর একটি পার্ক 


২৫শে জুন-_ 

আজ সকালে আমার স্বামী আবার কৃষি-কলেজ দেখতে গেলেন । 
কাঁছেই একটা হাসপাতাল ছিল। আমি সেটা দেখে এলাম। আমার 
স্বামী ফিরে এলে সকলে আড়াইটার সময়ে মিসেদ্‌ ডিওয়ার (199৩: )এর 
বাড়িতে চ খেতে গেলাম। .যেতে আধ ঘণ্টা লাঁগল। গিয়ে দেখি 
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আমাদের মতোই একজন জাপানি মেয়ে চা খেতে নিমস্ত্রিত হয়ে এসেছেন। 
মিস. ছুয়ার শোগুনদের সমাধিগুলো দেখাতে আমাদের শিবা পার্কে নিয়ে 
গেলেন। সমাধিক্ষেত্র কাছেই ছিল, তাই হেটেই যাওয়া হল ॥ দেখলাম 
সমাধির ভিতরগুলোতে গাঁলার কাঁজ কর! আছে, দেখতে বশ সুন্দর | 
ডিওয়ারদের বাড়িতে ফিরে দেখি অনেকগুলো! সম্থাস্ত জাপামি সত্রীলোক 
একত্র হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ব্যারোনেল মেগাতা, তীর মেয়ে মিসেস 
তাকাত৷ ও মিসেম সাওদা নামক আর একটি মহিলা ছিলেন। মিঃ 
সাওদা একজন ক্রোড়পতি। তা” ছাড়া ভূতপুর্ব কন্সাল-জেনারেল্এর 
স্ত্রী মিসেস নুমানো, ব্যারোনেস, সেঞ্জ ও তীর মেয়ে মিসেস কিতাকোঁজি 
ইতাঁদি অনেক সম্তরান্ত বংশের মহিলা এসেছিলেন । এরা সকলেই বেশ 
ইংরেজি বলেন। ব্যারোনেস্‌ মেগাতা বেশ রদিক মহিলা । তীর সঙ্গে 
খুব আলাপ হ'ল। সকলেই আমার কাপড়ের প্রশংসা করলেন। ' মিসেস্‌ 
কেব্রের তার বোন মিম্‌ ডিউয়ারকে একখান! সাড়ি দিয়েছিলেন। সেই 
সাড়িখান! ব্যারোনেস, মেগাতা পরে এলেন, তাঁকে বড় মজার দেখাচ্ছিল। 
আমরা চা, কেক ও জাপানি খাবারও খেলাম । একট! ভাত ও তরকারি 
দিয়ে ভৈয়ারি জিনিন আমাদের খেতে দেওয়া হল, কিন্তু সেটা ভাল 
লাগল না। তবে চালের গুড়ো দ্রিরে নিম্কির মতে! ঘে একটা খাবার 
ছিল সেটা বেশ লাগল । সন্ধ্যার সময়ে সকলকে নমস্কার করে আঁমর! 
বিদায় নিলাম । পথের মাঝে একজন চেকো-ন্রভোয়িক মহিলার বাঁড়িতে 
গেলাম, ইনি আমাদের হোঁটেলে ছিলেন, তাই আগেই আলাপ ছিল। 
বাঁড়ি ফিরতে প্রায় আটটা হ'ল। এসে দেখলাঁম মিঃ মজুমদার আমাদের 
জন্তে প্রতীক্ষা করে বসে আছেন । 
২৬শে জুন__ 

আজ কালেই আমরা ইয়োকোহাম৷ গেলাম। কিছু কেনবাঁর ছিল, 
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তাই দোকানে দোকানে ঘুরতে হ'ল। অনেকগুলি জাপানি ব্রকেডের 
স্তাণ্ডেল (চটিজুতে| ) কিনলাম; এক সেট চা*য়ের বাসনের অর্ডার দিয়ে 
এলাম। আমার স্বামী টাকার জন্তে ব্যান্কে গিয়েছিলেন, তিনি মিঃ 
মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন। মিঃ মজুমদার আমাদের একজন 
পাঁশির কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে রেশমের সাড়ি ছিল, আমরা 
অনেকগুলো! সাড়ি কিনলাম। রাত্রে মিঃ সাকুরাই এবং ,সোয়াজিমাদের 
ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলাম । তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হ'ল। ট্টেশনে 
মিসেস ড্রেস্লারের সঙ্গে দেখ! হ'ল, তার! “নাইল্, জাহাজে কাল রওনা) 
হবেন শুনলাম । 


কামাকুল। ও নিজ্জো 


২৮শে জুন- 

সকালট! মেঘ করে আছে এবং অল্প অল্প বুষ্টিও হচ্ছে। উবুও আমরা 
সমুদ্রের তীরে 'কামাকুরা নামে একটা জায়গা দেখবার জন্তে বাঁর হলাম। 
মিঃ মজুমদার আমাদের সব দেখাবেন ব্যবস্থা ছিল, তিনি পথের মাঝে 
আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইলেকটি।ক্‌ ট্রেনে বেতে হয়। কামাকুরা 
পৌছতে প্রার দেড় ঘণ্টা লাঁগল। একটা ফিটান্‌ গাঁড়ি ভাড়া করে 
সেখাঁনে যে বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড মৃত্তি আছে, প্রথমে তাই দেখতে গেলাম । 
নারাতে যে মুক্তি দেখেছিলাম, এট! তাঁরই মত বড়। মুক্তিটা রঞ্জের 
এবং ভিতরটা ফীঁপা। সেই ফাঁপা জারগার আবার দুই তিনটা বৃদ্ধের 
ছোটো ছোটো মৃদ্তি রাখা হয়েছে। দেখলাম সেখানে অনেক জাপানি 
তীর্থ করতে এসেছে। বুদ্ধের বড় মুন্তির ভিতরে ছেটি মৃত্তিগুলো রাখা 
ভাঁল হয়নি। এতে মুন্তিকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়। হুর না। মন্দির থেকে 
কাঁছের একটা হোটেল দেখে, আমরা সমুদ্রের ধারটা দেখতে গেলাম । 
এখন আকাশ পরিষ্কার হয়েছে । আমকী জুতা-মোজা খুলে জলে পা 
ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বেড়ীলাম।, আমার'ম্বামী ত মিঃ মজুমদারের সঙ্গে 
দৌড়ের রেস আঁরন্ত'কর্লেন। নুর, জায়গা! এখানে সমুদ্র-্নানের 
জগ্ঠে ঘরও আছে। অনেকক্ষণ বেড়িয়ে আমরা হোটেলে এসে লাঞ্চ, 
খেয়ে-একটু বিশ্রাম করলাম। কামাকুরা৷ থেকে একটু দূরে এনোসিমা 
নামে একটা দ্বীপ আছে। সেট! দেখতে যাবার জন্তে আমরা এখন 
প্রস্তুত হলাম। ট্রামের রাস্তা; আধ ঘণ্ট। সময় লাগল। যখন ট্রাম 
'থেকে নামলাম তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই একটা টি-হাউনে বসে 
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একটু বিশ্রাম করতে হ'ল। তার পরে দ্বীপের রাস্তায় বেরুলাম। 
দেখলাম রাস্তার ছ'ধারে দোকানে বিন্ধুকের নানা রকম জিনিষ বিক্রি ' 
হচ্ছে। হঠাৎ দেখলে সেগুলোকে স্বন্বর মনে হয়, কিন্তু আসলে 
জিনিষগুলা নিতান্ত খেলে!। ঝিনুক দিয়ে মাছ তৈয়ারি করে বিক্রি 
কর! হচ্ছিল, সেগুলে! কিন্তু বড় স্ন্দর। আমর! তাঁরই দুটো কিনব 
£মনে করলাম । ভাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের মাঝের দ্বীপ পর্য্যসত 
একটা কাঠের পোল আছে। লম্বায় সেটা আধ মাইলেরও উপরে । 
আমর! তাঁরই উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলাম। যাবার আগে টিকেট 


উস শাড়িতে 
ডে, মগ 18. 
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কামাকরার বু হি 
কিনতে হ'ল। এই দ্বীপটার দৃস্ত খুব ভালো! বলে চারিদিকে খ্যাতি 
আছে। কাগজে পত্রেও তার ছবি দেখা যায়। তাই, অনেক লোকে 
স্বীপ দেখতে আসে । আজ বর্ষার দিনেও অনেক লোক এসেছে দেখলাম । 
্বীপে পৌছেও দেখলাম সেখানে অনেক. বিন্বুকের দোকান রয়েছে। 


জাপানে বঙগনারী ১৪২ 


এনোসিম।' দ্বীপের একটা, অতি প্রাচীন গুহা আঁছে। ইহ একটা 
এঁতিহাসিক বস্ভ। বড় বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই আমাদের আর. গুহা দেখা 
হ'ল না। আমরা ছুচারটা ঝিনুকের জিনিষ কিনে, তাড়াতাড়ি 
টোঁকিয়োতে ফিরে এলাম । ফিরতে আটটা বেজে গেল৷, 
২৮শে জুন-- 

আজ পকালে আঁর বেকলাম না। সমস্ত দিন ধরে জিনিষ-পত্র প্যাকিং 
করলাম । আমার স্বামী মিঃ ইসিগুরোর সঙ্গে দেখা করতে. গেলেন । 
ছু” একটা জিনিষ' কিনবার জন্যে বিতকলে বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় 
মিঃ মজুমদার এলেন। তিনি “গিন্জা" নামে টোকিয়োর বিখ্যাত বাজারট। 
দেখাতে নিয়ে গেলেন। এই বাঙ্গারের রাস্তার ফুটপাথে বাক্স ওয়ালার! 
নানা রকমের জিনিষ নিয়ে বসে। জাপানির. সন্ধ্যার আগে ডিনার খেরে 
'এখাঁনে কেনা-বেচ। করতে আসে । রাত্রিতে তি খুব ভিড় হ়্। 
২৯শে জুন- 

ভিম্সিষপত্র সব হোটেলে রেখে ফেব্র কয়েকটা স্ুট্কেস, নিয়ে আত্ররা 
আঁজ সকালে নিক্কোতে গেলাম । পৌঁছিতে প্রীয় দেড়টা বাঁজলো। 
নিকে। হোটেল থেকে লোক এসেছিল ; তারা আমাদের বাস নিলে। আমরা 
মোটর করে হোটেলে এলাম? নিকো জা টোকিয়ো থেকে ছ'হাজার 
গাছ আছে। গাছগুলি: জে অতি সদর । ' না উপর 
তলায় আমরা একটা ঘর পেলাম। হোঁটেলটা' কিন্তু বেশ। মুখ 
ধুয়ে লাঞ্চ থেয়ে এখানকার মন্দির ও শোগ্খনদের সমাধি দেখতে বার 
ইওয়া গেল৷ মদদিরু ও'সমাধির জন্তা নিক্কো। সহরট| বিখ্যাত্ত। খানিকটা 
সিড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠতেই একটা প্যাগ্লোডা নজরে পড়ল। প্যাগোডায়, 
লাঁলগালার কাজ করী আছে, এর অনেক ফুল, পাঁখী,, জন্ত, ইত্যাদি 


১৯৩ জাপানের বঙ্গনারী' 


খোদা আছে দেখতে বড় স্ন্দর। এখানে আমর! টিকেট কিনলাম। 
এই টিকেট নিক্কোর সব মন্দির, সমাধি ও মিউজিয়ম দেখা যায়। সিড়ি 
দিয়ে আরো কতক দূর উপরে উঠে সামনেই একটা ফটক দেখা গেল। 
সেটাকে লোকে 4১1] 85 846” অর্থাৎ “সমস্ত দিনের ফট্ক” বলে । 
অর্থাৎ ফট্কট| এমন 
স্থন্নরও যে সযস্ত দিন 
হা করে তাকিরে 
থাকিলেও দেখার 
সাধ মেটে ন!। 
আমরা হোটেল 
থেকে একজন গাইড 
এনেছিলাম। সে 
আমাদের সব 
দেখালে । যা হোক 
গেট্টা এমন আশ্চর্য্য 
কিছু নয়,তবে সুন্দর 
বটে ।গালার তৈয়ারি 
নানা রকম ফুল ও 
পাখী তাতে খোদ! 
আছে। চারিদিকে 

নিকে। প্যাগোড। কাঠের পাঁচিল আছে, 
সেটাতেই খোদাই কাজ রয়েছে! তার উপর দিকে ফুল, গাছ, পার্ধী 
ইত্যাদি স্ীকা আছে নীচের দিকে জল ও বক ইত্যাদি জলচর পাখীর 
ছবি আছে এই কটক দিয়ে সম্রাট ও পুরোহিত ছাড়া আর কেহই 





জাপানের বঙ্গনারী ১৪৪ 


ভিতরে যেতে পারে না । তাই আমরা একটা ছোট ফটক দিয়ে, ভিতরে 
গেলাম । গাইড কাপড়ের জুতো সঙ্গে এনেছিল। আমরা চামড়ার 
জুতো ছেড়ে সেই জুতো পায়ে দিলাম । সাধারণ জুতো গায়ে দিয়ে 
মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা এ পর্য্যন্ত অনেক মন্দির [ও সমাধি 
দেখেছি, এখানে যা দেখলাম তা! বাস্তবিকই স্থন্দর ' ছবি, থোদাই 
কাজ এবং লাল ও সোণালি রঙ্গের যে সব গালার কাজ আছে সে 
রকর্মটি অন্য জায়গ য় সত্যই দেখিনি । মন্দিরের ভিতরটা দেখে বাইরের 





নিকোর হোটেল 


একটা ঘরে গেলাম । এখানে খুব দামি কিমোনো সাজানো রয়েছে। 
এগুলি বৎসরে, একবার পুরোহিতের - পরে শোভাযাত্রায় বার হৃন্‌। 
এই ঘনের দরজার উপরে একটা বিড়ালের ছবি কাঠে খোদা দেখ লাম। 
বিড়ালটার নার্ম ”5197518 ০৪৮ অর্থাৎ ঘুমস্ত বিড়াল। লোকে 
বলে এই বিড়ালের ছবি আছে বলে মন্দিরে ইঁদুর থাকতে পারে না? 


টনি জাপানে বঙ্গনারী 


দ্বিতীয় শোগ্তনের ঘোড়ার আস্তাবলের উপর তিনটি ছবি খোদাই কৰা 
আছে। শ্ুন্লাম এগুলির একট! কোরিয়া! থেকে, দ্বিতীয়টা! চীন থেকে 
এবং তৃতীয়ট। ভারতবর্ষ থেকে মানা হয়েছে। কোরিয়া ও চানের 





তিন বুদ্ধিমান বাঁনর 
ছবিতে একটা করে বানর আছে, কিন্তু ষেটা ভারতবর্ষ থেকে আন' 
হয়েছে, সেঠায় তিনটা! £বানর খোদা আছে। একটা বানর কাণ বন্ধ, 
করে আছে, অন্যটা মুখ বন্ধ করে রয়েছে এবং শেষের বানরটা' চোখ 
বন্ধ করে বসে মাছে । ভারতের এই তিনটি বানরকে “175 07156 
৬156 070900.79” অর্থাৎ তিন বুদ্ধিমান বানর বলা হয়। যে মুখবন্ধ 
করে সে বলছে "19970 5069) ৪৮1] অর্থাৎ মন্দ কথ। বলোনা; 
যেকান বন্ধ করে আছে সে বলছে 41001) 1)651 6510, অর্থাৎ মন্দ 
কথ! শুনোনা। যে চোখবন্ধাকরে আছে সে বলছে «10077, 566 
511” অর্থাৎ কোন মন্দ ব্যাপার দেখো না। "এই সব দেখতে শুন্ভে. 


জাপানে বঙ্গনারী ১৯৬ 


চারটা বেজে গেল। "চারটার পরেই মন্দির বন্ধ হয়ে যাঁয়, তাই আমরা 
তাঁড়াতাঁড়ি বেরিয়ে, নিকোর বাজারটা দেখতে গেলাম। দেখলাম 
সেখানে অনেক রকম গালার কাজের জিনিষ ও কাঠের জিনিষ বিক্রি 
হচ্ছে। আমরা কয়েকটা! পিতলের বুদ্ধ, ঘণ্টা! বজ ইত্যাদি ভি 
তাছাড়া গালার কাজের ফেম-ুদ্ধ জাপানি ছৰি এবং 
চায়ের পেয়াল! €পরিচও কেন! গেল । 
৩০শে জুন. 

নিকটেই পাহাড়ের উপরে একটা হুদ আছে শুনে তাই দেখবার জন্যে 
আমরা সাড়ে দশটার সময় বেরুলাম। ট্রামে আধ ঘণ্টা খানেক যেতে 
হল, তারপরে রিকশা করে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম! রাস্তাটা 
বড় খারাপ, তাই মাঝে মাঝে গাড়ি হতে নামতে হচ্ছিল; কুলির টানতে 
পারছিল না। রাস্তার অনেক জায়গায় ঝরণ! দেখা গেল ; খুব 
জোরে জল ছুটে চলেছে । এই সব ঝরণার উপরে পোল আছে; তারি 
উপর দিয়ে যেতে হয়। সমস্ত রাস্তাটার দৃশ্ত অতি চমৎকার । 
মাঝামাঝি একটা টি-হাউসে থেমে একটু বিশ্রাম করলাম। কুলিদের 
জলখাবার পরসা দেওয়া হল। তারা চা ও অন্ত খাবার খেলে। 
আমরা রাস্তায় [০081) 191] নামে একটা জল-প্রপাত দেখলাম। 
সেটা বড় বটে কিন্তু আমাদের দেশে তার চেয়ে অনেক বড় জল-প্রপাঁত 
দেখেছি। বেলা দশটার সময়ে আমরা চুজেনজি হোঁটেলে পৌছলাম, 
এখানেই হৃদ আছে। আজ দিনটা বেশ পরিষ্কার, তাই হুদের দৃশ্ঠটাও 
চমৎকার মনে হল। নিকৌ। হোটেল থেকে কুপন্‌ দিয়েছিল, সেই কুপন 
দেখিয়ে আমরা লীঞ্চ, খেলাম। তার পরে শ্তামপান্‌ নিয়ে আমর! প্রায় 
দেড় ঘণ্টা হ্রদে বেড়ালাম। শাঁমপানে মাছর পাতা থাকে, তার উপরে 
বেশ আরামে 'বসে বেড়ানো গেল। দিনটা বেশ আননেই কাটলো । « 
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১৯৭ জাপানে বঙ্গনারী 


প্রায় চারটার সমপ় আবার রিকশাতে নেমে ট্রাম করে হোটেলে 
এলাম । 

১ল! জুলাই-_ 

আজ ব্রেক্ফাষ্ট থেয়ে এবং আমাদের দেই গাইডকে সঙ্গে নিয়ে বাকি 
মন্দির ও নমাধি গুল! দেখতে গেলাম। প্রথমে পরশ্ত যে প্যাগোডা 
দেখা গিয়েছিল তারই ছবি তোল! হ'ল। তার পরে আমরা মিউজিয়ম 
দেখতে গ্লোম। সেখানে অনেক পুরানো জাপানি জিনিষ আছে। 
শোগুনদের পোষাক, তাদের খাবার বাসন, কাপন্ড রাখবার বাক্স ইত্যাদি 
অনেক জিনিষ দেখা গেল। দেখলাম সেখাঁনে মোম দিয়ে তৈয়ারি 
জাপানি পুরুষ ও মেয়েদের মুত্তি আছে। মিউজিয়ম থেকে আমরা 
ছুইটি মন্দির ও সমাধি দেখতে গেলাম । সে দিন শোগতনদের যেমন 
সমাধি ইত্যাদি দেখেছিলাম, এ গুলিও ঠিক্‌ সেই রকমেরই । দুই তিন 
শত ধাপ সিড়ি ভেঙ্গে উঠলে পাহাড়ের উপরে এই সমাধি গুলি দেখা 
ষায়। অনেক জাপনি গেয়ে ও পুরুষ ছোটো। ছেলে মেয়েদের পিঠে 
ঝুলিয়ে এখানে পুজা দিতে এনেছে দেখলাম । আমাদের দেশের মেয়েদের 
মতো জাপানি মেয়ের ধন্-প্রবণ । তবে আমাদের দেশের মেয়েরা থেমন 
অনাহারে এবং উপবাসে শরীর পাত করেন এর] তা করে না। জাতিভেদ 
ন! থাকার প্রত্যেক টি-হাউসে যাত্রীর! প্ররোঙ্গন মত খাবার খেরে নেয় । 
এতে যাত্রাদের কষ্ট হয় না। শুনলাম, এখানকারই একটা ছোটো 
পাহাড়ে নদীর ধারে একখানা পাথরে সংস্কৃততে অনেক কথা খোদা 
আছে । আমার স্বামী সেটা দেখবার জন্তে ইচ্ছ! প্রকাশ কর্লেন। 
আমরা খুবই ক্লান্ত ছিলাম তথাঁপি সেটা দেখতে যাওয়া! ঠিক হোল। 
হোটেল থেকে সে জায়গাটা প্রায় কুড়ি মিনিটের রাস্তা । বার হওয়া 
গেল এবং নদীর জলের শ্রেতে চাকা ঘুরিয়ে গৃহস্থেরা' সংসারেয় ষে 


জাপানে বঙ্গনারী ১৯৮ 


সব কাজ করে নেয় তাও ফাঁকতালে দেখা হয়ে গেল। দেখলাম একটি 
গৃহস্থের বাঁড়ির এক পাঁশে একটা কাঠের প্রকাণ্ড চাকা আছে । তারি 
উপরে ঝরণা বা পান্ঠীঢে নদীর জল পড়ে চাঁকাটাকে অনবরত ঘুরাচ্ছে। 
চাকার সঙ্গে ধাঁন ভানার কাঠের কল 'জাঁড়ী আছে । তাই যেমন চাকা 
ঘুরছে, অমনি কলটাও আপন।-অপনি ঘরে ধান ভেনে টা তৈয়ার 
কর্ছে। আমরা সেই গৃহস্থটির ঘরের ভিতরে গিয়ে ধান-ভাঁনা' দেখ লাম, 
_-লোক নেই, কল্টা আপনিই কাঁজ করে চলেছে। আমাদের দেশের 
পাহাড়ে জায়গায় এরকম ছোটো! নদী ও ঝরণার অভাব নেই ।. লোঁকে 
এরকম চাঁক! ঘুরিয়ে কাজ আদায় করে নে না কেন জানি না। এট 
সব দেখে আমরা কাঠের পুলের উপর দিয়ে নদীর ওপারে গেলাম । 
খানিক দ্ররে যেতেই দেখ! গেল, অনেকগুল! বুদ্ধের মূর্তি সারি সারি 
নদীর ধারে বলীন আছে। এ গুলির সংখ্যা বোধ করি গুণেই শেষ করা 
যায় না। আগে নাকি আরে! মূদ্তি ছিল, সেগুলি এখন নদীর গর্ভে 
ভেঙ্গে পড়েছে । নদীর ধারে যে পাথরটায় . সংস্কৃত. ভাষায় লেখা আছে, 
সেটা দেখা গেল। আমার স্বামী লেখাটা পড়লেন। গাইড আমাদের 
বল্লে, লোকে এখানে এসে কোঁনো কামনা করে একটা পাথর বুদ্ধের 
কোলের দিকে ফেলে। যদি পাথরখানা ঠিক কোলে গিয়ে পড়ে, তবে 
কামনা! সিদ্ধ হয়। সব দেখে শুনে আমরা বাঁরটার পরে হোটেলে 
পৌছলাম। তার পরে লাঞ্চের পরে ষ্টেশনে এসে সাড়ে পাঁচটায় আবার 
টোকিয়োতে পৌছলাম । হোঁটেলে গিয়ে 'দেখা গেল, আমরা যে ঘরে 
থাকতাম সেই ঘরগুলাই আমাদের জন্য-আছে। বাঁচা গেল। 

২রা জুলাই-_ 

আজ সকালে আমার স্বামী মিঃ ভৌমিকের সঙ্গে কৃষি-বিদ্ভালয় 
দেখতে গেলেন। আমি চিঠিপত্র লেখার কাঁজগুলো সেরে নিলাম । 


টি জাপানে বঙ্গনারী 


স্বামী ফিরে এলে বেল চারটায় ইম্পিরিয়াল থিয়েটার দেখতে গেলাম । 
এ পর্যন্ত জাপানি থিয়েটার দেখা হয়নি। মিঃ মুমদার আগেই: 


আমাদের জন্যো 
টিকেট কিনে রেখে- 
ছিলেন। তিনি 
আম্নতে একটু দেরী 
করেছিলেন। তায! 
হোক্‌, নিদ্দিষ্ট জায়- 
গায় বসবা মাত্রই 
বাজন৷ বাজ তে 
লাগল। বাঁজনাট। 
ইংরেজি ব্যাণ্ডের 
ধরণের; ঠিক ইংরেজি 
কেতার ্েজের 
সামনে বাজাচ্ছে । 
বসবার জায়গাও ঠিক 
ইংরেজি ধরণের । 
অভিনয় যেন 





জলে ঘুরাণো চাঁকা আমাদের বাংল 
থিয়েটারের মতো। খুব টেঁচিয়ে ও টেনে টেনে কথা বলে অভিনয় 
করলে । প্রোগ্রামটা ইংরেজিতে ছিল, তাই অভিনয়ের ব্যাপারটা 
অনুমান করে নেওয়া গেল। মিঃ সাকুরাই সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু 
তাঁর ইংরেজি জ্ঞান এত কম বে, তিনি বিষয়টা বোঝাতে পারলেন 
না। এদের থিয়েটারের সিন্গুলো ওঠা-নামা করে না) শুধু সামনের 
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ভুপ,. সিন্টা উঠে নাঁমে, ভিতরের সিন্‌ খুরে ঘুরে বদলে যায়। 
এটা. কিন্তু আমাদের ভালো লাগলো না; ভারি অস্বাভাবিক 
ঠেকুল। অভিনয়ের বিষয় ছিল তিনটে,__ প্রথমটা জাপানি প্রাচীন 
ধঁতিহাসিক একটা! গন্প-_দ্বিতীয়টা একটা আধুনিক সামাজাচ গল্প; 
তৃতীয়ট! যেন একট! প্রহসনের মতো । আন্দাজে বুঝলাম কি করে 
সাকি মদের উৎপত্তি হয়েছিল, তাই ব্যন্গচ্ছলে এতে দেখান হচ্ছে। 
পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত থিয়েটার হল। থিয়েটারের 
বাড়িতেই ডিনার খাওয়া গেল। সেখানে দেখলাম যেন বাজার বসে 
গেছে, সব জিনিষই পাওয়া যাঁর ।.:,কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমাদের 
দেশের বাজারের মতো একটুও গোঁলমাল নেই,--সব টুপ-চাঁপ,। 
বাড়ি ফিরতে এগারটা বেজে গেল। থিয়েটারে ইংরেজী কায়দা দেখে 
খুসী হতে পাঁরলাম না,-খাটি জাপানি থিয়েটার দেখবার জন্য, বড় 
আগ্রহ হতে লাগল। 
শরা. জুলাই 

আজ সকালে আমার স্বামী মিঃ ভৌমিকের সঙ্গে নাকানে নামে এক 
জায়গায় একটি কৃষিবিগ্ভালয় দেখতে গেলেন। তিনি দেখে এসে বল্লেন, 
“এই স্কুলটি এখানকার 4,01995 কৃষি বিছ্ব।লয় । নাকানোতে ইলেক্ট্রিক 
রেলওরে ষ্টেশন আছে। গ্রেশন হতে স্কুল একশত গজেরই মধ্যে। 
সেখানে এক শত ছেলে ও এক শত মেয়ে প্ড়ে। ছেলে ও মেয়েদের 
পড়ার, ঘর পুথক্‌,। এর! সকলেই প্রাথমিক স্কুলের পড়া শেব করে 
এসেছে, কাঙ্গেই বয়ন চৌদ্দের কম নর, বরং বেশিই আছে! এখানে 
তিন বংসর পড়! হয়। শিক্ষার ব্যবস্থা অতি আশ্চর্য ও স্ুন্দর। স্কুলের 
হাতায় ছুই বিঘ।৷ আন্দাজ কৃষিক্ষেত্র আছে । তা'তে ধান, গম .ইত্যাদি 
ফসলের এবং পিয়ার ফলের আবাদ-করা হচ্ছে। ছেলে মেরেরা .নিজের , 





৯১ এিএেি৯ তক ২৩ ৯ 





জপ পপ শশী 


জাপানে বঙ্গনারী ০২ 


হাতে এর চীষ করে। আমাকে দেখাবার জন্ত সব ছেলেমেয়েকে 

রুষিক্ষেত্রে পাঠানো হল। তারা কোদাল, বিদে ইত্যাদি কৃষিকার্ষ্যের 

যন্ত্র নিয়ে কাজ দেখাতে লাগল। দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে গেল। 

খড়কাটার যন্ত্র দিয়ে খড় কাটতে লাগ.ল, একট! বাশের কল ঘুরিয়ে গমের 

গাছ থেকে গম ছাড়াতে লাগল, ক্ষেত থেকে গোল আলু ভুলে নর 
& 1 





নাক(নো! কৃষি বিদ্যালয় 


ওজন করে ক্ষেতের ফসল ঠিক করতে লাগল। আমাকে কিছু শিম ও 
শশ| উপহার দিলে । এখানে ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক কেমি৪ও শেখে। 
স্থন্দর ল্যাবোরেটারি ও মিউজিয়ম্‌ রয়েছে। মিউজিয়মে সব রকমের 
জিনিষ, এমন কি গ্রামোফোন ও ছুব্বণ ইত্যাদিও আছে। এগুলিরও 
গঠন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মেয়ের! কৃষিকার্য্য ছাঁড়া সেলাই, 
রাম্না, কাপড় ধোঁওয়া ইত্যাদিও শিক্ষা করে। স্কুলের একট? ঘরে মাঁছুর 
পাতা দেখলাম । এটা তাদের ব্যায়ামাগার । এখাঁনে জিউ-যুতসু শিক্ষ? 


২০৩ জাপানে বনারী 


দেওয়া হয়। ছোটো ছেলের। বেশ জিউ-যুতস্থ শিখেছে দেখলাম । তারা 
আমাকে অনেক কসর দেখালে । 

লাঞ্চ, খাওয়া হলে আমরা কিছু জিনিষপত্র প্যাক করলাম। কাল 
সকালে আমরা টোকিয়ো ছেড়ে ইয়োকোহামাতে যাব। ৯ই জুলাই 
আমাদের জাহাঁজ ছাড়বে । তাই দুই-তিন দিন ইব্বোকোহাঁমাতে থাকব 
এবং জিনিষ-পত্র সেখানে রেখে মিয়ানোপিতা ও হাঁকোঁনি* দেখতে যাৰ 
ঠিক হল। বিকালে ডিউরারদের এবং রাইদ্মেনদের কাছে বিদায় নিতে 
গেলাম। মিঃ ভৌমিককে আজ রাত্রে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলাম । 


তিনি ডিনারে এলেন। 


হাক্কোন্রি 


৪৫1 জুলাই_ 

সকালে 'সব বন্ধ করে, ব্রেক্ফাষ্ট খেয়ে আমরা বেরুলাম। মিঃ 
মজুমদীর এসেছিলেন, তাঁকেও খেতে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের 
সব জিনিষপত্র 1)21) ০81 অর্থাৎ ঠেল! গাড়ি করে ষ্টেশনে পাঠানো 
হল। এখানে গরুর গাড়ি বা অন্য গাড়ি নেই। তাই মালপত্র নিয়ে 
যাবার এটাই সহজ উপায়। আমার স্বামী ও মিঃ মজুমদার 
সব মাঁলপব বুক করে দিলেন। আমরা বারোটায় ইয়োকোহামায় 
-পীছলাম। ঠিক ছিল, ছৃ*টা স্ুটকেস এবং ছুচারটা ছোটো বাক 
নিয়ে আমর! মিয়ানোদিতা যাঁব। কিন্তু থাকৃবার জায়গা ত চাই, তাই 
আগেই বেলমণ্ট হোটেলে গিয়ে একটা ঘর ঠিক করে রাখা হ'ল। 
তারপরে লাঞ্চ থেরে ষ্টেশনে এসে গাড়িতে উঠ্‌লাঁম। মিঃ মঞ্জুমদার 
আমাদের সঙ্গে কোজু ষ্টেশন পর্য্যন্ত এলেন। সেখানে মোঁটরবাস্‌ পাওয়। 
গেল। তাতে চড়ে ছুই তিন মাইল যাবার পরে বাস্‌ পাহাড়ে উঠতে 
লাগল। দৃপ্ত অতি চমৎকার! নীচেই সমুদ্র, পাঁশে গাছপালা ও 
পাহাঁড়। কিন্তু রাস্তাটা খারাপ। ছু'খানা মোটর অতি কষ্টে পাশাপাশি 
যেতে পাঁরে। আমরা প্রায় দুণ্টায় মিয়ানোসিতায় পৌছলাম, আমাদের 
মোটর সেখানের হোটেলের দরজায় গিয়ে দাড়াল। এই হোটেলের 
স্নখ্যাতির কথা আগে শুনেছিলাম, লোকে বলে এসিয়ার মধ্যে এটাই 
সব চেয়ে ভাল হোটেল। আমরা নেমেই হোটেলে থাকবার জন্তে একটা 
ঘর ঠিক কর্লাম। ভাড়। চাইলে প্রতিদিন চক্লিশ ইয়েন। আমরা রাতটা! 


২৯৫ জাপানে বঙ্গনারী 


কাটিয়ে পরদিন:সকাঁলেই চলে যাব, তাই এ ভাঁড়াতেই ঘরটা নিলাম। 
শুনলাম, এই হোটেলে একশো! লোকের থাকবার ব্যবস্থ আছে। খাওয়। 
দাওয়া হয়ে গেলে হোটেলের সব দেখ্লাম। খুব বড় ডররিৎ রুম ও 
লাইব্রেরি আছে। লাইব্রেরি আজ আর দেখ। হল না। নাচ-ঘরে উকি 
মেরে' দেখি, কয়েক জন ইংরেজ মেয়ে ও পুরুষ নাচছে; তা ছাড। 
তাদের মধ্যে একজন জাপানি মেয়েও নাচছে। শুনলাম ই মেয়েটি 
হোটেলের স্বত্তাধিকারীর কণ্ঠ! । খুব স্থন্দরী বলে এর সমস্ত জাপানে 
স্থনাম আছে। কিন্তু তেমন স্থন্দরী বলে বোধ ভ'ল ন|, হয় ত এককালে 
সুন্দরী ছিল। 
৫ই জুলাই-__ 
আজ সকালে লাইব্রেরি দেখলাম। পেখানে বিক্রির জন্ত অনেক 
জিনিব রেখেছে_যেমন কাঠের বাক্স, কিমোনো, ব্যাগ. ইত্যাদি । কেমন 
করে জিনিষপত্র বিক্রি কর্তে হয় তা জাপানিরা বিলক্ষণ জানে। আমরা 
কিছু জিনিষ কিন্লাম্‌। তার পরে দাতার দেবার জায়গা (9%1710175 
০80) ) ও হোটেলের বাগানটা দেখলাম । বাগানট1 অতি সুন্দর । 
এগারোটার সময় আমর! মোটরবাস্‌ করে হাকোনি হুদ ও ফুজি পাহাড 
দেখবার জন্যে বার হলাম । বাঁস্টা খুব ছোটো। ছিল, দেড় ঘণ্টায় 
হাকোনি পৌঁছান গেল। কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা, ফুজি পাহাড় দেখা 
গেল না। আমাদের দেশে হিমালয় পাহাড় যেমন প্রসিদ্ধ এবং তার সঙ্গে 
যেমন অনেক প্রবাদ ও কিন্বদন্তী জড়ানে! আছে, জাপানের ফুজি পাশ্থাঁড়ও, 
ঠিক তাই। জাপানির এই পাহাড়কে দেশের গৌরব বলে মনে করে। 
কোনো নতুন জায়গায় গেলেই আগে থাক্বার জায়গ। ঠিক কর! দরকার 
হয়। আমরা হাকোনিতে একটা হোটেলে উঠলাম। এটা ছোটো 
এবং সম্পূর্ণ জাপানি ধরণের আসবাব পত্র ও ঘর-দোর কিছুই ভাল নয়।' 


জাপানে বঙ্গনারী ও 


কিন্তু হোটেলটা ঠিক হ্রদের উপরে বলে দৃশ্তটা৷ স্নর। কিন্ত শুধু দৃশ্ঠ 
আরাম পাওয়া যায় না, তাই আমার স্বামী আর একটা ভোটেল ঠিক 
করুলেন। এখানকার হোটেছের দেনা-পাওয়া ঢুকিয়ে আমরা সেই 
হোটেলে গেলাম । কিন্তু এই হোটেলটাঁও প্রায় আগেকার মত, কেবল 
ঘরগুলে! একটু ভালে।। যা” হোক কোন গতিকে এখানেই থাকার 
ব্যবস্থা করা গেল। কিন্তু হাঁকোনি দেখবার কোন উপায় ছিল৷ না ;__ 
আকাশ জোড়। মেঘ এবং ঝড়ের মতে। হওয়াতে সব মতলব নষ্ট করে 
দিলে। তাই অগত্যা হোটেলেই দিনট। কাটাতে হল। 
ই জুলাই__ 

সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘে ও কুয়াসায় ঢাকা। ভারি বিশ্রী 
লাগল। রাস্তায় কাদা) বেড়াতে বেরিয়ে বেশী দূর যাওয়া গেল না। 
কিন্তু ফুজি পাহাড় দেখার লোভ সম্বরণ করতে পার্লাম না, আর একটা 
দন এখানে কাটাতে হল। বিকেলেও আকাশ পরিষ্কার হল না। খবর 
পাওয়া গেল আমাদের জাহাজ ৯ই জুলাই ছাড়বে না, ১৬ই রওনা হুবে। 
বই পড়ে শেলাই করে কোন রকম দিনট! কাটানে। গেল। 


ণই জুলাই__ 

আজও সকালে মেঘ করে আছে। সুতরাং ফুজি দেখবার আশা 
এক রম ত্যাগই করা গ্েল। ইয়োকোহামাতে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত 
করলাম। ফির্তে ছণ্টা বেজে গেল। সেখানে একটা টেক্সিতে জিনিষ- 
পত্র বোঝাই দিয়ে বেলমণ্ট হোটেলে এলাম। তেতাঁলায় আমর! দু'টা 
ঘর পেলাম। রেশ ঘর, একটাতে খুব হাওয় থেলে। 


ইন্সোক্েহাঙ্মা 
৮ই জুলাই__ 


আজ সকালে পুরুষোত্তমদাসদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। পথের 
মাঝে এক ভারতবাসীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি সিন্ধু দেশের লোক, নাম 
'মিঃ হাস্রাজানি। তিনি আমাদের তাদের বাঁড়ীতে থাঞ্চবার জন্টে 
খুব জিদ কর্লেন, কিন্তু আমরা রাজি হলাম না। যা হোক এখন মিঃ 
পুরুযোত্তমদাসদের বাড়ির দিকে যেতে হল । তাঁদের বাড়িটা পাহাড়ের 
উপরে, জায়গার নাম 38ি। এখানে অনেক বিদেশী লোকের বাঁড়ি 
আছে। পুরুষোত্তমদাসদের বাড়ি খুজতে একটু বেগ পেতে হ'ল। 
তারা তখন বাড়ি ছিলেন না। আধ ঘণ্টা খানেক বেড়িয়ে এসে দেখা 
তল এবং অনেকক্ষণ গল্প চল্লো। তার পরে রিক্সা করে হোটেলে 
ফিরলাম । বিকেলে দোকানে ঘুরে কিছু কেন! বেচার কাজ করা গেল। 
৯ই জুলাই-_ 

আজ সকালে আমরা কিছু কিন্তে চীনে মাটির দোকানে গেলাম । 
সেখানে চায়ের পেয়ালা পিরিচ একসেট. কিন্লাম। গ্র্যা্ড হোটেলের 
কাছে সমুদ্রের ধারে একটু বেড়ান গেল। সমুদ্রের ধারে রাস্তার উপরেই 
এই হোটেলটা আছে। অনেক লোকে হোটেলের বারান্দায় বসে সমুদ্র 
দেখে । আমরা প্রায় «টা পর্য্যন্ত সেখানে বসে সমুদ্রের শোভা দেখতে 
লাগলাম । 
১০ই জুলাই-_ 

আজ সকালে আমরা আবার দোকান করূতে বেরুলাম। আজও 
বেশ গরম। ফেরবার সময়ে মিঃ সবরওয়ালের সঙ্গে দেখা হ'ল। ইনি 
£১51217 [২৪516 ( এসিয়াম্‌ রিভিউ ) এর আফিসে কাজ করেন। আজ 


জাপানের বঙ্গনারী ২০৮ 


টু 


চার পাঁচ বংসর জাপানেই আছেন; বাড়ী পাঞ্জাবে। খুব তেজী লোক । 
আমরা তাঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ কর্লাম। আমরা হোটেলে ফিরবার অল্ল 
পরেই তিনি এলেন। দেখলাম তিনি বেশ জাপানি বলতে পারেন। 
ডিনার শেষ হয়ে গেলে তিনি টোকিয়ো চলে গেলেন । 
১১ই জুলাই-_ 

আজ সকালে মিঃ ও মিসেস পুরুষোন্তমদাস আমাদের সঙ্গে দেখ 
করতে এলেন। আগেই বলেছি আমার স্বামী যখন বিলেত যাঁন, তখন 
বোৌগ্েতে তিনি পুরুষোত্তমদাসদের বাড়িতে কয়েক দিন ছিলেন। 
পুরুষোন্তমের ঠাকুরম ও দিদিমা! গুঁকে খুব যত্ব করে ছিলেন । বিপিনচন্ত্ 
পাল মহাশয় এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন 
মিঃ পুরুষোত্তমদাঁগ ত'বৎসরের শিশু । এরা বেশ লাক, মিসেস 
পুরুষোত্তমদাস বেশ শাস্ত-শিষ্ট মেয়ে। বেচারির এখানে বড় একলা 
লাগে। পাঁণিদের সঙ্গে তাদের সে রকম মিশ খায় না। দেশের অন্য 
ভদ্র মহিলাও এখানে বড় দেখা যায় না। আমরা পুরুযোত্তমদের কাল 
লাঁঞ্চে নিমন্ত্রণ করলাম । কিন্তু গুরা মাংস খায় খান না বলে চা-খাবার জন্ত 
আসবেন ঠিক হ'ল। কথ! হুল চা খাবার পরে মোটরে করে তার! 
আমাদের ইয়ৌোকোহাম। সহরটা দেখিয়ে আন্বেন। আজ মিঃ হাস্রা- 
জানির বাঁড়িতে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ, কাজেই সেখান যেতে হল। -এথানে 
কুবেরজি নামে একটি ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। ইনি 
ব্যবসা করেন এব এদিকে আবার চিত্রকর । তা' ছাড়। হাত দেখে 
মানুষের ভবিষ্যৎ বলবার ক্ষমতাও তার আছে দেখলাম ! মিঃ হাস্রাজানি 
আমাদের বেশ খাওয়ালেন। প্রথমে পোলাও, তার সঙ্গে চার পাঁচ 
রকম নিক্নামিষ তরকারি এবং হাতে গড়া রুটি । এ'র! সিদ্ধুদেশের লোক ; 
মাংস খান ন।। অনেককাল পরে দেশী থাবার খেয়ে খুব ছুপ্ডি 


নি জাপানে বঙ্গলারী 


বোধ কর্লাম। খাবার শেষে আইস্‌ ক্রিম ও ফলও ছিল। এদের 
জাপানি মেয়ে-রণধুনি আছে। সে বেশ ভারতীয় খাবার রশধতে শেখেছে 
দেখলাম। খাওয়। হয়ে গেলে, আরো-কতকগুলি সিদ্ধি ভদ্রলোক 
বেড়াতে এলেন । মিঃ হাস্রাজানির সহকারী ভদ্রলোকটি হারমোনিয়ম 
বাঞ্জিরে করেকটা গাঁন কর্লেন। আমাকেও রবি বাবুর “অয়ি ভুবন- 
মন-মোহিনী” গানখান। গাইতে হল। খানিকক্ষণ বেশ আনন্দে কাটানো 
গেল। তার পরেই আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। বিকালে আমাদের 
কিছু জিনিষপত্র কিনবার জন্ত বাজারে যেতে হয়েছিল। 
১২ জুলাই-_ 

আজও সকালে আমর! দে(ানে গেলাম । বিকেলে মিঃ ও মিসেস 
পুরুষোত্তমদাস চা খেতে এলেন । চায়ের পরে আমরা আদের মোটরে 
করে ইয়োকোহাম। সহরটা দেখতে বেরুলাম॥। প্রথমে আমরা মিঃ 
হারার বাগান দেখতে গেলাম । এই বাগনের বাড়িটা আমাদের 
রবিবাবু কিছুদিন বাস করে গেছেন। বাড়িটা খুব উচুতে, অনেকটা 
উঠে তবে বাড়িতে যেতে হয়। আমর! বাড়িতে না গিয়ে কেবগ 
বাগানটাই দেখলাম । বাগানটি বড় সুন্দর, অনেক রকমের গাছ আছে। 
এখানে পন্মভুলের গাঁছও দেখলাম । বাগানের ভিতর দিয়ে ছেঁটে 
একট ছোটো পাহাড়ের উপরে উঠা গেল । সেখান থেকে সমুদ্রকে বড় 
সুন্দর দেখাচ্ছিল। দুরে ফুজি পাহাঁড়ও দেখা গেল। সমুদ্রের হাওয়া 
আদে বলে এখানে বসবার জায়গা আছে। দেখলাম অনেক জাপানি 
ভদ্রলোক দেখানে বনে হাওয়া খাচ্ছেন। আমরাও একটু বসলাম। 
তার পরে নীচে এলে মোটর করে সমুদ্রের ধারে অনেক ঘুরলাম। 
এদেশের সমুদ্রের ধারগুলি সুন্দর কিন্তু সেখানে বসবার জঙন্ঠে বেঞ্চ, 
ইক্ট্যাদির বন্দোবস্ত :নেই.। ইম্ুরোপে এইরকম জায়গার কৃত ব্যাও.. 
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বাজে, কত আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে । হাজার হাজার লোক 
পেখানে বেড়াতে যাঁর । কিন্তু এদেশের লেক বিকেলে হাওয়া খেতে 
বার হয় না। যা হোক অনেক রাস্তা দেখে শেষে আমরা 13191 
বাগান দেখতে গেলাম । সেখানে এক জন জাপানি বড়্বলাকের মৃস্ি 
আছে। লোকটিত্ন জীবনের একটু ইতিহাস আছে। শুনশীম, ইনিই 
প্রথমে বিদেশের লোককে জাপানে ঢুকৃতে দেন। এতে জাপানির! রেগে 
তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু পরে যখন দেখলে যে, জাপানে বিদেশীরা 
আসায় বাণিজ্যের উন্নতি হচ্ছে, তখন ওর! অন্থতপ্ত হয়ে সেই লোকটার 
একটা মুত্তি তৈয়ারি করে রেখে দিলে । বা” হোক রাস্তার ধারে বেড়ানো 
হ'লে সেই গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে সমুদ্রের ধাঁরে যে বেঞ্চ ছিল সেখানে | 
বসে অনেক ক্ষণ গন্প গুজব কর্লাম। হোটেলে ফিরতে প্রায় সাঁতটা 
বেজে গেল। | 


১৩ই জুলাই-_ 
বা কিছু কিনবার ছিল আজ সকালে বেরিয়ে কতক কিনলাম। 


লাঞ্চের পরও এরি জন্তে দোকানে ঘুরতে হলো । বড় ক্লান্ত হয়েছিলাম, 
তাই বিকেলে ন| বেরিয়ে কিছু প্যাকিৎ করা গেল ॥ 


১৪ই জুলাই-_ 


যা কিছু বাঁকি ছিল, আঁজ সকালে সব কেনা গেল। বিকেলে আমরা 
পু্যোত্তমদের বাঁড়িতে চা খেতে গেলাম। আইস্‌ ক্রিম, কেক্‌ ইত্যাদি 
খাওয়া! গেল। মিসেস সেটনা আমাদের সঙ্গে চা খেয়ে ছু'টা হিন্দি গান 
কর্লেন। আমিও একটা বাংল! গান গাইলাম! তার পরে আমরা 
1318 পার্কটাতে বেড়াতে: গেলাম ।" দেখলাম সেখানে ইংরেজদের 
একটা টেনিস ক্লাব আছে। এরা যেখানে যায়, . সেখানে নিজেদের 
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সভা সমিতি ক্লাব করে বেশ জমিয়ে তোলে । সত্য এরা আনন্দে থাকতে 
জানে। কিন্তু আমরা যেখানে যাই সেখানে এক|। একতা নাই বলে 
আমাদের এই দশা। জাপানে এত ভারতবাঁদী আছে কিনব তাদের 
একতা নাই বলে ইয়ৌকোহামাতে আমাদের একটা ক্লাব নাই, যেখানে 
মকল ভারতবাসী এক সঙ্গে মেলামেশ! করতে পারে ও খেলা করতে 
পারে। ভার হীয়দের এই যে মিলবার মিশবার অপ্রবৃততি আমাকে বড় ক্ষ 
করলে। যা হোক আমর৷ ঘুরে ফিরে সাতটার সময় হোটেলে ফিরলাম । 
১৫ ই জুলাই-_ 

আজ সকালে অন্ন কিছু প্যাঞ্ং করা গেল। লাঞ্চের পরে মিঃ 
মজুমদার এলেন । আমার স্বামী মিঃ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে 
ও কুকের বাড়ীতে গেলেন। শুনলাম তারা পরে মিঃ হাস্রাজানিদের 
একটা ক্লাবে গিয়েছিলেন । এই ক্লাবে সিদ্ধি ভিন্ন অন্য ভারতবাসী 
প্রবেশ করতে পারেনা । আগে পাঁধিদের সঙ্গে এর যোগ ছিল। এখন 
পাঁপিরা'ঝগড়া করে এই ক্লাব ছেড়ে দিয়েছে। শুনলাম আমার স্বামী 
সেখানে বিলিয়ার্ড খেলেছিলেন | মিঃ মজুমদার ও আমার স্বামী প্রায় 
সাঁড়ে আটটায় ফিরলেন । মিঃ মজুমদ্ীরকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করা গেল। 
তিনি আজ রাত্রির মতো ইয়োকোহামাতে ভার এক বন্ধুর বাড়ীতে 
রইলেন। ঠিক হ'ল কাঁপ আমাদের জাহাজে উঠিয়ে নিয়ে টোকিওতে 
ফিববেন। প্যাকিং সবই আজ শেষ কর! গিয়াছে। 


ফিলুতি পথে 


১৬ শে জুলাই 

আজ আমাদের যাত্রীর দিন। আটটায় ব্রেক্ফাষ্ট খাতা গেল। 
ঘণ্ট। খানেক, পরে আমরা মোটরে করে জাহাজের 1৪1 
গেলাম। গিয়েই দেখি মিঃ হাঁস্রাজানি প্রভৃতি অনেকগুলি ভারতীয় 
ভদ্রলোক আমাদের বিদায় দিতে এসেছেন। দেখতে দেখতে 
টোকিয়ো ও ইয়োকোহানার পরিচিত মারও অনেক ভারতবাসীর 
আমাদের বিদার দেবার জন্ত এলেন। মিঃ মজুমদার ত দঙ্গেই ছিলেন। 
পুরুষোত্ম দাস একট। টুকরিতে করে অনেক সুন্দর ফুল আমাদের 
উপহার দ্রিলেন। যাতে বাইরের লোক সব নেমে যায়, তার জন্তে 
এগারোটার সময়ে ঘটা বাজল । ধারা আমাদের বিদায় দিতে এসেছিলেন 
তীরা কলেই অভিবাদন করে নেবে গেলেন। তারপর জাহাজ ছাড়তেই 
তীর থেকে সকলে “বেন্জাই” বলে চিৎকার করতে লাগলেন । “বেন্জাই” 
কথাট। ইংরেজী “11011217” (হুর্রে ) র প্রতিশব্ব। কতকগুল1 জাপানি 
ভদ্রলোক লাল ও গোলাপি কাগজের ফিতা এনেছিলেন। তীরা সেই 
ফিত। জাহাজের রেলে বেঁধে তীরে নেমে সেগুলাকে হাতে করে ীড়িয়ে 
রইলেন। অর্থাৎ কিনা কাগজের সিকল দিয়ে আটকে জাহাজের গতি 
রোঁধ কর্ব। কিন্তজাহাজ ছাড়লে ফিতা গুলা পটপট ছিড়ে গেল।। 
ওর! টুপি খুলে সমুদ্রের ধারে ফঁড়িয়ে রইল, যতক্ষণ দেখ! গেল আমরাও 
ততক্ষণ রুমাল নুড়তে লাগলাম । জাহাজের নাম “ইয়ো মার” । 

জাহাঁগটা খালি ছিল তাই ভয়ানক দুল্তে লাগল। দেখলাম 
যাত্রীদের মধ্যে অনেক জাপানি আছেন। কমাগার কোগা নামে 
নৌবিভাঁগের একজন বড় কর্মচারী, মিঃ ও মিসেস সায়তো৷ এবং মিঃ | 
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মেসিয়াম! নামে একজন বড় বনিক যাত্রীদের মধ আছেন। এরা কেউ 
সাংহাই কেউ বা হকংএ নেমে যাবেন ॥ নৌবিভাগের কর্মচারীটি মাশেল্‌ 
পর্য্যন্ত যাবেন শুম্লাম । বিকেলে জাহাঙ্গের দোলানি খুব বেড়ে গেল । 
আমাদের যেন একটু গা-বমির ভাব হল। জাপানির দেখলাম বেশ 
মিশুক লোক, তারা নিজেরাই এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। 
জাহাজের চাকরগুলো কিন্ত ভাল নয়। শুনেছিলাম জাপানি জাহাজের 
চাঁকর বাকর খুব ভালো, আমার কিন্তু তা মনে হ'ল না। টাকাডা নামে 
যে জাহাজটায় আমরা জাপানে এসেছিলাম তার চাকর বাকর ভাল ছিল। 
এই জাহাজে কলের জল পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে জল এনে ঢেলে 
দেয়, শুধু লোৌন। জল স্নানের জন্য কলে আমে । টাকাডার ই়ার্ডেপ, বেশ 
লোক ছিল৷ এ জাপানি ইয়ার্ডে, তেমন নয়। সবে নূতন কাজে লেগেছে 
সে জন্তে কিছুই জানেনা এবং ইংরেজিও ভাল বলতে পারেনা । স্নানের 
জন্ টাকাডাতে অনেক জল দিত ; এখাঁনে ছোট টবে মাত্র এক টব জল 
দেয়। বড় মুস্কিলে পড়েছি । যা হোক কোন রকমে চালাতেই হবে। বিকেলে 
ফুজি পাহাড়ের সুন্দর দৃষ্ঠ দেখা গেল। মিঃ লেকোস নামে একজন গ্রীক 
ভদ্রলোক আমাদের সহ্যাত্রী ছিলেন তাঁর সঙ্কে আমাদের আলীপ হ'ল। 
ডিনারের পরে তিনি আমাকে গান গাইতে অন্থুরৌধ করলেন । কয়েকটা! 
গান গাইতে হ'ল । 
১৭ই জুলাই-__ 
আমাদের জাহাজ কোবের দিকে চলেছে। সাড়ে আটটার সময়ে 
জাহাজে ব্রেকফাষ্ট খাওয়া গেল। বাইরে এসে দেখি জাহাজের অনেক 
যাত্রীই মাঝ-সমুদ্বে একটা ছোটো নৌকার দিকে তাকিয়ে আছেন.। দেখা 
গেল নৌকা থেকে একট! লোক কাপড় উড়িয়ে আমাদের জাহাঙ্গের দিকে 
সঙ্কেত কর্ছে। বোঝা! গেল নৌকাটা বিপদে পড়েছে।* সেই সময় 
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একটা মালের জাহাজ কাছ দিয়ে চলে গেল কিন্তু সেখাঁনা নৌকাটাকে 
সাহায্য করতে দাড়ালো না। , আমাদের জাহাঁজ নৌকার কাছে গেলে 
নৌক! থেকে ছ'টো লোক ছোটে! ডিষ্ষি করে আমাদের কাছে এলো । 
দেখলাম তাদের নৌকার মাস্তুলটা ভেঙ্গে নৌকার উপর পড় রয়েছে। 
এতেই খানা ডুবু ডূবু হয়েছিল। আমাদের জাহাজ রক্ষা না করলে 
লোক দুটো ডুবেই মরতো । যা হোক ডিঙ্গিটা বহু কষ্টে, আমাদের 
জাহাজের কাছে এলো । তখন সমুদ্ধে খুব বড় বড় ঢেউ উঠছিল। 
জাহাজ থেকে একটা দড়ির সিড়ি ফেলে দিলে, তাই ধরে লোক 
টো জাহাজে উঠলো । 'শুম্লাম তারা জেলে ; মাছ ধবতে বার হয়ে , 
এই বিপদে পড়েছে । তাদের সঙ্গে একটা ছাতা এবং একট1 বেতের 
বাক্স ছিল। ছাতাটা ডিঙ্গিতেই রইল। বাক্সটা দড়ি বেঁধে জাঁহাঁজে 
উঠানো হল। বাকের ভিতরে অনেকগুলো কাপড় চোপড় ছিল । তাই 
পরে লোক ছু'টো কাঁপানের সঙ্গে দেখা করতে গেল । কিন্তু তাদের ডিঙ্গি 
নৌকাঁখানা ' সমুদ্রেই পড়ে রইল। বোধ. করি সেটা খুব জখম হয়েছিল, 
কারণ খন আঁমাদের জাহাজ চলতে আরন্ত করলে তখন ডিঙ্গিটাকে আর 
দেখা গেলনা । : 

পাঁচটার সময় আমাঁদের জাহাজ কোবে পৌছল, কিন্তু পারে ভিড়ল না। 
লঞ্চ, এসে সকলকে নিয়ে গেল। আমর ছটার সমর লঞ্চে করে ডাক্গায় 
গেলাম এবৎ সেখান থেকে রিকশা করে আবছুল আলিদের বাঁড়ি গেলাম । 
কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে থাকা হ'ল না । কারণ সাতটার পরে জাহাজে 
ডিনার পাওয়া যাবেনা! কাঁজেই মোটর করে সমুদ্রের ধারে আসা গেল। 
এসেই দেখি একখানা লঞ্চ জাহাঁজে যাবার জন্য ছাঁড়ছে তাঁতে আমাদের 
জাহাঞ্জের “কেবিন-বয়” ছিল। গে আমাদের উঠতে 'বল্লে।- কিন্ত 
শুন্লাম লঞ্চ টা জাগে কাতোরি মার জাহাজের যাত্রীদের পৌছে দেবে, 


২৯৫ জাপানে বঙ্গনারী 


তার পরে আমাদের জাহাজে আসাব। কাতোরি মারুতে লাগতেই 


আমরা জাহীজটা দেখতে গেলাম । জাঁহীজট| বেশ বড়, কুড়ি হাজার 


টনের। খুব বড় সোপাল্‌ হল্‌ আছে; কেবিনের সংখ্যা ও অনেক। 
এখানে আমাদের লঞ্চ কে সাতটা থেকে প্রায় সাড়ে আটট! পর্য্স্ত রেখে 
দিলে। আমর যখন নিজেদের জাহাজে পৌছলাম তখন ডিনার য়ে 
গেছে। চাকরদের বলতে তার! ঝাড়া জবাব দিলে এখন এঁডনার পাওয়া 
যাবে না। তার পর মামরা যখন বল্লাম ডেকষ্টয়ার্ড এ লঞ্চে নিয়ে দেরি 
করে দিয়েছে তখন আমাদের কিছু ঠাণ্ডা মাস রুটি ও কফি দিলে। 
আমাদের জাহাজে নে গ্রীক লোকটা! ছিল সেও তাঁই খেলে। জাহাজের 
চাঁকর বাকর কিন্তু ভাল নয়, তাদের আদব কায়দ। খুবই খারাপ। আমরা 
শুনেছিলাম এই কোম্পানির সবই ভালো, কিন্তু তার কোনে! পরিচয় 
পাচ্ছিন1। 


১৮ ই জুলাই-_ 


আব্দ,ল আলীরা আজ আমাদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছেন। ব্রেকফাষ্ট 
করে আমরা ছোটে! জাহাঁজে করে কোবেতে গেলাম । নেখানে গরিয়েপ্টাল 
হোটেলে গিয়ে মিঃ আব্ব,ল আলীকে মোটর পাঠাবার জন্ত টেলিফৌঁন্‌ 
করলাম। ভিনি বলেছেন, খবর পেলেই আমাদের জন্তে মোটর 
পাঠাবেন। মোটর এলে আমরা তাতে করে বাজারে দু'চারটা জিনিষ 
কিনতে গেলাম । কিন্তু বাজারের রাস্তায় মোর নিতে দের না। রাস্তার 


ছু'ধারেই দৌকান, হেঁটে কেনা বেচা! করতে হয়। বাজার করা শেষ হ'লে 


মিসেস্‌ জুকীমোটোর বাড়ি গেলাম । তার সঙ্গে দেখা হলো। মিঃ 


স্বকামোটোর একটি :৬/91151)6 9০০15 অর্থাৎ পদক্রজে বেড়াবার 


সমিতির মেম্বর। তাই'তিনি সকালে বেরিয়েছেন। শুনলাম, তিনি এ 
সোসাইটির সভ্যদের সঙ্গে পাহাড়ের উপরে এরৎ আরো নান জায়গায় 


জাপানে বঙ্গনারী ২১৩ 


বেড়াতে যাবেন । এদেশে অনেক ব্যাপারেই এই রকম সৌসাইটি বা সমিতি 
আছে। এমন কি রিকসাওয়ালাদের সোঁসাইটি ও ক্লাব আছে। কিছু 
ফুল সঙ্গে এনেছিলাম, মিসেস্‌ স্ুকামোটোকে ত| উপহার দিলাম। তার 
পরে অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প কর! গেল। একটু পরে তীঁর|ভাইৰি ও 
ভাইবির স্বামী এলেন । এদের খুব সম্রতি বিবাহ হয়েছে) স্বামীর 
নাম মিঃ কুদোত। ইনি দশ বৎসর আমেরিকায় বাঁস করে দস্তচিকিৎসক 
হয়ে ফিরেছেন। আমেরিকাতেই তিনি চিকিৎসা ব্যবস। করেন) 
শীঘ্রই স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকান যাঁবেন। তার পরে আমরা আবাল 
আলীদের বাড়ি গেলাম। মিসেদ্‌ আব্দ,ল আলী ভয়ানক পরদাঁনপিন। 
আমার স্বামীর সন্ুখে তিনি বার হলেন না। আমার স্বামী মিঃ আব্দ,ল 
আলীর সঙ্গে ডাইনিং রুমে লাঞ্চ খেতে লাগলেন, এবং আমি ও মিসেল্‌ 
আব্দ,ল আলী ড্রয়িং রুমে লাঞ্চ খেলাম। লাঞ্চে পোলাও, কালিয়া 
প্রভৃতি দেশী খাবার ছিল। খাওয়ার পরে ড্রয়িং রূমে বসে মিসেস্‌ 
আব,ল আলীর সঙ্গে অনেক্ষণ গল্প করা গেল। চারিটার সময় চা থেয়ে 
আমার স্বামী মিঃ দাস ও ঘোষের সঙ্গে দ্বেখা করতে গেলেন, আমি ও 
মিসেস্‌ আব,ল আলি তার ভায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বার হলাম। 
মিঃ কাগাওয়ার সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন ছিল, তাই আমার স্বামী 
তাঁর সঙ্গে দেখা! করবার জন্ত মিঃ আব্ল আলির মোটর নিয়ে এলেন। 
আমরা আবল আলির ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কীগাওয়াদের বাড়ি 
গেলাম। মিঃ কীগাওয়া বাড়ি ছিলেন না। তীর স্ত্রী আমাদের 
আদর করে বসালেন। কিন্তু ইনি ইংরেজি জানেন না বলে বিশেষ কথা- 
বার্তা হুল না। 'একটু পরেই মিঃ কীগাওয়া এলেন। প্রায় ঘণ্টাথানেক 
তার সঙ্গে গল্প করার পর আমরা আব্বল আলীদের বাড়িতে এলাম । 
তথন প্রায় সাতটা হয়ে গেছে, সাতটার আগে জাহাজে না গেলে ডিনার , 


০৬ জাপানে বঙ্ছনারী' 


পাঁওয়] যাবে না বলে, আমরা ওরিষেন্টেল হোঁটেলে ডিনার খাব ঠিক 
করেছিলাম। আব্,ল আলিরা তাই শুনে আমাদের হোটেলে খেতে 
দিলেন না। স্থির হল আব্ল আঁলদের বাড়িতেই আমর! ডিনার 
থাবো। ডিনারের আগে আবার বাঁজারে বার হওয়া গেল, ছুচারটা 
জিনিষ কিনবার জন্য । ডিনারের সময় দেখলাম আব্,ল আলির ভাইয়ের 
সী এসেছেন । আমরা তিন জন মেয়ে ড্রয়িংরুমে* খেলাম এবং 
পুরুষের ডাইনিং রুমে থেলেন। খাবার পরে মিঃ আব্দ,ল আলি তার 
মোটর করে সমুদ্র পর্য্স্ত আমাদের এগিয়ে এলেন। কিন্তু সমুদ্রের ধারে 
এসে দেখ! গেল লঞ্চ নেই। তাই সামপান্‌ নৌক। করে আমাদের 
জাহাঁজে যেতে হবে স্থির হোল। আমার স্বামী ভাল জাপানি জানেন 
না, সে জন্ মিঃ আব,ল আলি আমাদের সঙ্গে সামপাঁনে উঠে জাহীজ 
পর্য্যস্ত এলেন। আব্দ,ল আলিরা বড় ভাল লোক, এরা আমাঁদের 
অনেক সাহায্য করেছেন। 
১৯ শে জুলাই 

আজ সকালে আমার স্বামী কোবে গেলেন, ব্যাঙ্কে ও দোকানে কাজ 
ছিল। আমি আর বেরুলাম না। ইতিমধ্যে মিঃ কাঁগাওয়া আমাদের 
সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'ল না বলে খুব 
ছুঃখ করতে লাগলেন। আমার স্বামী লাঞ্চের একটু আগে ফিরে এলেন । 
চারটার সময় জাহাঁজ কোবে ছাড়ল। তার আগে ব্যারন্‌ হায়ামি এক 
জন জাপানি মার্কুইস্‌ এবং আরো অনেক জাপানি যাত্রী জাহাজে 
উঠেছিলেন । ব্যারন্‌ হারাসি ইলগ্ডের জাপানি রাজদূত (£১1005558001) 
মার্কইসটি ছেলে মানুষ, বয়স ষোল সতরো হবে। তাঁর নাম “হাচিন্কা” 
ইনি ব্যারন্‌ হায়াসির তত্বাবধানে ইংলণ্ডে পড়াশুনা! করতে যাচ্ছেন। 
একজন মিসনারী ও তীর স্ত্রীও জাহাজে উঠলেন দেখলাম । যাহোক 


জ্লাপানে বঙ্গনারী ২১৮ 


এই সব নূতন ' যাত্রী” জাহাজে আবার পরে চাঁকরের। বেশ ফিট.ফাট_ 
কাঁপড়চোপড় পরলে ; খাওয়া দ।ওন্না কতকটা ভাঁল হ'ল। আজ আর চা 
পাওয়া! গেল না। অনেক বলার পরে আমাদের কেবিনে ছু'তিন পেয়ালা 

ও কেক. এলো'। আজ ডিনারে সব জায়গাই প্রায় ভর গেছে। 
শি এবং রে ইসের সঙ্গে আমার স্বামীর আলাপ হ'ল 1 মার্কস 
হাঁচিস্থুকা ছেলেটি বেশ, আমার ছেলের পক্ষে তাঁর, খুব ভাব হয়ে গেল।; 


২০শে জুলাই 


আজ সকালে সমুদ্দে বিশেষ ঢেউ নেই। আমার ছেলে মার্কইস 
হাঁচিস্থকার সঙ্গে খেলা করলে । লাঞ্চের পরে জাহাজ মোঁজিতে এলো । 
আমরা তিনটের সময় একবার জায়গট। দেখবার জন্য বার হলাম; 
কয়েকটা জিনিনও কিনবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মোজি জায়গাটা ছোট, 
তেমন দোঁকাঁন নেই । আধ ঘণ্টা খানেক বেড়িয়ে জাহাজে ফিরলাম । 
জাপানি যাত্রীর! প্রায়ই সকলে পিমাঁনোসাকি হোটেলে ব1 বন্ধুদের বাডিতে 
খেতে গিছছে। আমর! করেক জন ও সেই মিপনারি দম্পতি মিঃ ও 


মিসেস বেগ, ডিনার খেলাম । 

২১শে ভুলাই__ | 

আজ সকালে প্রাতর্ভোঞজনের পরে আমরা আর একবাঁর মোজিতে 
গেলাম । বিশেষ কাজ ছিল নাঁ, কয়েক খানা চিঠি ডাকঘরে দিয়ে ফিরে 
এল।ম। ব্যারণ হায্াপিরা দলবল নিয়ে সহরে গিয়েছিলেন ; তীরা ফিরে 
এলেন। জাহাজ ঠিক বাঁরটার সময় ছেড়ে দিলে। 


২২শে জুলাই--- 
আজ আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা হল না। নিশ্চিন্ত হয়ে 
অনেকক্ষণ পড়া শুনা করা গেল। আমার ছেলের সঙ্গে মাকুইল 


১৯ ৬ 
জাপানে বঙ্গনাী 


হাচিস্থকার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। তাঁর তজনে সমস্ত দিন 00০15 
খেল। করলে । 





বীরেন্্রসদয় ও মার্ক,ইস হাঁচিন্থকা 
২৩শে জুলাই -_ 
আমাদের জাহাজ আজ সকালেই নদীতে এসে পড়েছে । সকালে 


জাপানে বঙ্গনারী ২২০ 


আমি যখন বাংলায় ডায়েরি লিখলাম, জাপানিরা খুব কৌতুহলী হয়ে 
আমার লেখা দেখতে লাগলো । বেলা চারটায় জাহাঁজ সাংহাই 
পৌছল। প্রায় নব জাপানি যাত্রীই লঞ্চে করে তীরে গেল ।| জাহাজ 
ঠিক কিনারায় লাগে নি। রাত্রিতে কেবল আমরা কয়েকজন ডিনার 
খেলুম, কারণ সব যাত্রীর। সহরে চলে গেছে । 
২৪ শে জুলাই-__ 

আক্গ সকালে প্রাতের আহারের পর আমরা সাংহাইতে গেলাম । 
আমার ছেলে সঙ্গে যেতে চাইলে না। একজন জাপানি নৌ-কর্মচারীর 
সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়ে গেছে । সেই জাঁপানিটির সঙ্গে *ে জাহাজেই 
রইল। আমরা জাহাজ থেকে নেমেই প্রথম নান্কিন্‌ রোডে গেলাম। 
বড় সুন্দর রাস্তা, সেথানে অনেক বড় বড় দোকান আছে। বই কিন্বার 
জন্তে কয়েকটা বইক্ের দোকানে ঘোরা! গেল; কিন্তু মনের মত বই 
পাওয়া গেল না। এখানে দেখলাম অনেক ভারতবাণী শিখ. 
পাহারাওয়ালা আছে। আরো! একটু ঘুরে আমরা বারটার সময় জাহাজে 
ফিরে এলাম । জাহাঙ্গে এসে দেখি, আমাদের কেবিনে পাঁখাটা খারাপ 
হয়ে গেছে । জাহাজে জাপানি ইলেকট্রিক এন্জিনিয়ার আছে। সে 
ছুই ঘণ্টার চেষ্টার পরে পাখাটা মেরামত করে দিলে। বিকেলে অনেক 
নতুন যাত্রী এলো এবং পুরাণো যাত্রীদ্দের মধ্যে কয়েকজন চলে গেল। 
নতুনদের মধ্যে একটি রুষদেশীয় লোককে তার পনের বছরের মেয়ে এবং 
ধার বছরের ছেলেকে নিয়ে উঠতে দেখলাম ; একজন বুড়ো ডাক্তারও 
উঠলো । বার! তীরে গিয়েছিঙ্গ তারা রাত-লয়টায় ফিরলো । কাল ভোর 
চারটায় জাহাঙ্গ ছাড়বে । যাহোক্‌, জাহাজ কোন বন্দরে লাগপ্গে প্রায়ই 
96:৮1০৩ খাওয়াদাওয়ার পরিবেশন) খারাপ হয়। কেন এরূপ হয় জানি 
না। সাংহাই জা়গাট! খুব গরম নয় ; জাপানের চেয়ে ঠা বোধ হ'ল। ' 


২২১ জাপানে বঙ্গনারী 


২৫০ জুলাই-_ 

আজ সকালে উঠেই দেখি জাহাঁজ ছেড়েছে । বড় মেঘ করে 
আছে। আমাদের পাশের কেবিনে এক নববিবাহিত দম্পতি ছিলেন । 
তার! ফ্রান্স 'ও লগ্নে যাচ্ছেন। আমাদের নিমন্ত্রণ করে তাঁরা জাপানি 
চা খাওয়ালেন। একটু পরেই ঝড়ের মতো হাওয়া উঠলো এবং সঙ্গে 
সঙ্গে বৃষ্টি হতে লাগলো । প্রথম শ্রেণীতে চারজন ভ্ধাপানি মিলা 
ছিলেন, তাঁদের সি-কিক্‌নেস্‌ অর্থাৎ গা-বমি হয়েছে । কেউ লাঞ্চ, 
খেলেন না । আমর! বেশ ছিলাম, লাঞ্চ খেলাম। বিকেলে রীতিমত 
ঝড় আরম্ভ হ'ল। জাহাজ খুব ছুল্তে লাগল। বড় বড় ঢেউয়ে 
নীচের ডেক ভেসে যেতে লাগল। আমাদের কেবিনেই চ1 খেতে 
হল। জাহাজ তখনও খুব ছুল্চে। খানিকক্ষণ ডেকে বেড়ালাম 
এবং নতুন যাত্রীদের সঙ্গে বসে বসে গল্প' কর্লাম। এদের অনেকেই 
চীন থেকে আদছে। ডিনারের সময়ে দেখি অনেক জাপানি যাত্রী 
ডিনারে আসেনি । -. শুনলাম তাদের সি-সিক্নেস হয়েছে । রুষদেশীয়, 
যাত্রীটির মেয়েটিও ডিনার খেলে না, সেও সি-সিক্‌ হয়েছিল। যে বুড়ে। 
ডাক্তাঁরটি সাংহাইয়ে উঠেছেন তিনি ডিনারের পরে নানা রকম গল্প ও' 
ম্যাজিকের মতো! কৌশল দেখিয়ে সকলকে হাঁপাতে লাগলেন। লোকটা 
বেশ রসিক। যখন শুতে গেলাম তথন রাত্রি নয়টা,__-তখনো ভয়ানক 
ঝড় হচ্ছে, বড় বড় ঢেউ উঠছে এবং জাহাজ ভয়ানক ছুল্ছে। একটু 
ভয় হলো। 
২৬শে জুলাই-_ 

আজ সকালে ঝড় অনেক কমেছে? কিন্ত ভয়ানক হাওয়া বইচে।' 
কেবিনেই চা খাওয়া গের। লাঞ্চের পরে দেখি সমুদ্র খুব শান্ত হয়েছে । 
কালকের সেই রুদ্র মুক্তির সঙ্গে আজকের এই মৃত্ির আকাশ পাঁতাল৷ 


' জাপানে হগারী ২২২ 


তফা1 সাতটার পরে ডিনার খেয়ে দেখি ফুট্ফুটে চাদনি রাত, হয়েছে। 
(ডিনারের পরে সেই রুষ দেশীয়, লোকটি ও তার মেয়ের সহচরী আমাদের 
সঙ্গে ব্রিজ খেলতে চাইলে । একজন জাপানি যাত্রীও এসে পড়লো, 
তিনটা রবার্‌ খেলা গেল-। ব্গী;বাকুল্য. ষখ করে খেলা গেল; বাজি 
রেশ্মে নয়। সাঁড়ে. নয়টার নমনত্:€করিকু, এসে দেখি আমার. ছের্বৌ শুরে 
গুয়ে কীদচে। «কারণ কিছু বুঝ! না ।. জিজ্ঞানী করায় জানা | গেল, 
আমরা .ওকে বিলেতে রেখে আসবে]: বলে..ভার মন কেমন টা 
আমারও মনটা! খারাপ হ'ল । . আমার স্বামী তাকে সাত্বনা দিলেন এবং 
বললেন তাকে একা রেখে আপ বেন ন। |. সে এই কথা গুনে শান্ত হল।, 


২৭শে জুলাই -_ টি ক নট সুর 

আমরা এখন হংকংএর পথে চলেছি। আজ সকালে একজন 
জাপানি 'থবাত্রী টোকিয়ো থেকে বিনাতারে টেলিগ্রাম পেলে। বড় 
আশ্ম্য লীগলো। মহাঁসমুদ্র, কিছু নেই, কেবল জল--আর জল। 
ই্ঠাই 8০০- -০৮৪৪ বলে খবর এলো। যা হোক আজ খুব রোদ 
হয়েছে এবং গরমও বোধ হচ্ছে। ব্রেকফাষ্টের পরে জাহাজের সাম্নের 
ডেকে চেয়ারে বসে সেলাই করছিলাম । এমন সময়ে অনেকগুলি 
জাপানি ভদ্রলোক ও একটি জাপানি মেয়ে আমাদের পাশের কেবিন 
থেকে এসে কাছে বস. লো। মেয়েটির নাম মিসেস. তাঁমুরাঁ। একটু 
একটু ইংরেজি বলুতে পারে। তারা কিছুক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে গল্প 
কর্লে। এর| বেশ আলাপী। মিসেস তামুরা ব্রিজ খেল৷ জানে না, 
শিখতে, ইচ্ছে করলো। -তাকে খেলা শিখিয়ে দিলাম। সেই বুড়ো 
রাসিরন' আব ব্যারণ হায়াদিও খেলায় যোঁপ“দিলেন। বুড়ো জঙ্জিয়েফ, 
ক খেলাতে একজন বড় ওভ্তাদ। আজ ভয়ানক গরম লাগ ছে। 
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জাপানে ব্গনারী ২২৪ 


খাওয়ালেন। আমার ছেলে সকলের সঙ্গে মিশে গেছে, সকলেই তাঁকে 
বেশ ভাল বাসেন। মার্ক ইস. হাচিম্থকা, সেই জাপাঁনি নৌ কর্মচারী এবং 
জাহাঞঙ্জের তৃত্তীয় কর্মচারী (01070 ০0621) প্রা আমার ছেলের 
খোঁজ-খবর করে । 
২৯৮শে জুলাই -- 

সকালে .ঠতেই কেবিন বর এসে বঙ্গে, জাহাজ এখনই) হংকং এ 
পৌছবে ; তাই আজ ব্রেকফাষ্ট সাড়ে আটটার ন| হয়ে আটটায় হবে। 
আমর! নিশ্চিন্ত আছি, হঠাৎ টেবিলের বর দরঙ্গাতে ধাক্কা দিয়ে বল্লে, 
ব্রেকফাষ্ট তৈয়ারি। তখনে। আমাদের স্নান হয়নি। ভারি” খারাপ 
লাগল। যাত্রীদের আরামের উপর জাহাজের কর্তাদের ' একটুও দৃষ্টি 
নেই। জাহাজের চাকরগুলো পধ্যন্ত খাঁরাপ। যা” হোক বিলাপ 
করে কেন ফল হবে না ভেবে, তাড়তাড়ি ব্রেককা্টে যাওয়া গেল। 
প্রাহাজ হংকঘএ লাগলো । লঞ্চ এসে অনেক লোককে নামিয়ে নিয়ে 
গেল। দেখলাম জাহাঁজের পি'ড়ির কাছে একজন পাঞ্জাবি সাজে ট 
পাহারা দিচ্ছে। আমার স্বামী তার সঙ্গে হিন্দিতে কথ। বল্লেন। 
লোকটাকে বেশ ভদ্র বলে মনে হ'ল। উনি তাকে এখানকার জল- 
হাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে বল্লে হাওয়া ভাল কিন্তু জল ভাঙে! 
নয়।, চীনের কিরকম লোক প্রিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিলে, এরা 
বড় বদমায়েস্‌। একটা চুরি হয়েছিল, তাঁতে সে চোর ধরতে গিয়েছি । 
চোরের! ওকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে এবং গুলি তার পেটে লেগে 
পিঠের ভিতর দিয়ে বেরিরে আসে। লোকটা আমার স্বামীকে সেই 
গুঁলির-দাগ দেখালে এ্রবং বল্লে এর জন্ত তাঁকে ছয় মাস হাঁসপাতালে 
খবঁফিতে হয়েছিল । পুলিশে ও পল্টনে হংকং সহরে প্রায় পাঁচ হাজার 
পাঁগ্রাবি লোক আঁছে। তা' ছাড়া এখানে অনেক ভারতবাী কারবার 


” ২২৭ 





জাহাগ্গের তরুণ যাত্রীর দল 


ভাপানে বঙগনারী' 


'কাপানে বঙ্গনারী ২২৮ 


জাহাজে ঘুরে বেরিয়েছে ; মোজা পরেনি; খুব হাঁওয়া দিচ্ছিল; তাই 
বোধ হর ঠাণ্ডা! লেগে জর হয়েছে । ওকে বিছানায় শুইয়ে শুধু ছধ আর 
সোড! খেতে দিলাম। জাহাজের ডাক্তার ডিনারের পরে দেখে বল্লেন 
সোজাসোঁজি জর । 


৩০শে জুলাই-__ ৃ 

আজর্্মকালে উঠে দেখি মেঘ করে আছে। আমার ছেলের জ্বর 
নেই। ব্রেকফাঁষ্টের পরে আমার স্বামী ছেলের কাঁছে বসে গল্প করলেন 
উনি জাপান থেকে *ড186 8 ৮0075107085) (0 1570৮ 
নামে একট। বই এনে ছিলেন। জীবের উৎপত্তি কি রকমে হয়, তাঁর 
বিবরণ এই বইয়ে ছিল । উনি স্থযোগ পেয়ে আজ ছেলেকে এই সং 
বিষয় বুঝালেন। যখন টিষিন্‌ খেতে গেলাম তখন বৃষ্টি হচ্ছে। বিকেলে 
ন্বান কর। আমার বনুকালের অভ্যাঁস। কিন্তুআমার নানে যেতে বড় 
মুদ্ষিল হয়; কারণ আমার পাঁশের ঘরে মিঃ ও মিসেস তামুরা ও অন্ত 
জাপানির তাদের বন্ধুদের নিয়ে মজলিন্‌ করে। কোন রকমে গিয়ে 
স্লানকরে আসি। আমাদের জাহাজ এখন সিঙ্গাপুরের দিকে চলছে। 
আসবার সময় এই পথের মাঝে ভয়ানক গরম ভোগ করতে হয়েছিল, 
কিন্তু ফ্রিরবার সময়ে তত গরম বোধ হল না । 
৩১শে উলাই-_ 

আঁজ সকালে বেশ রোদ হয়েছে, একটু গরমও লাঁগছে। উল্লেখ- 
যোগ্য কোন ঘটনা নেই। ডিনারের পরে ব্যায়ণের এবং সেই রাসিয়ান 
ভদ্রটল!টির"সঙ্গে গল্প গুজব কর! গেল। 
১ল!। আগষ্ট 


আঙ্গ আবার সকালে মেঘ করেছে । বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে । আল 


হ২৯ 





কয়েকজন জাপানি যাত্রী ও জাহাজের অফিসারগণ 


' কাপানে বঙ্গনারী ২৩৫ 


রবিবার তাই নোটিস দেওয়! হয়েছে যে সাড়ে দশটার হ্রী! ধর্মমোপাসনা 
হবে। ঠিক সময়ে একট! চাকর আমাদের ডিনারের ঘন্টাটা নিয়ে গির্জের 
ঘণ্টার মত ঢং ঢং করে জাহাজের ডেকের উপর দিযে বাঁজিয়ে গেল ।?নীচে 
ডাইনিং সেলুনে উপাঁপন! হ'ল। সেই ব্যাণ্ড নামে যে মিসনাঁরি !জাহাঁজে 
ছিলেন, তিনিই উপাসনা কর্লেন' আঁমরা, জাপানির! ্ ছু'চাঁর জন 
ইংরেজ গা প্রা সকলেই উপাননায, যোগ :নিয়েছিন। "ুষখী উপাপন৷ 
হচ্ছিল তখন জ্াাপানিরা এসে আমার! স্বানীকে জিজ্ঞাসা করলে আমরা 
যাইনি কেন? উনি বল্লেন, আমরা! খ্রীষ্টান নই, তাই যাঈ চন লাল) 
উনি জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা যায় নি কেন? এ্রওদা সনে ধা টা 
ওদের ভালই লাগে না। আমর।, খানিক-ক্ষণ ডেকে দি যী জন 
করতে লাগলাম । মিঃ ইয়েকিবে নামে একজন জাপা এর ধু ০ 
স্বামী ফরাপী ভামা শিখতে লাগলেন। ডিনারের পে ছি দূ । 
কাছে জাপাঁনিদের জাতীয় সঙ্গীতটা ( [0075] 900 88) নিলি শিখে 
নিলেন। গলার সুর থাকুক আর নাই থাকুক জাপাঁনি মাত্রেই; তাদের 
জাতীয় সঙ্গীতটা জাঁনে। এদের জাতীয় সঙ্গীতটার কথাগুলি; নিষ্নে 
দেওয়া গেল-_ 
“কিমিগ। ই ওয় 
চিওনি ইয়াচিওনি 
সিজারে ইশি নো 
ই-ওয়াওতে নারিতে 
কোকেনে। মুত্রমাদে ।” 

ইহার অর্থ এই £--“আমাদের রাজ! বহু সহম্ব বংসর ধরিরা রাজ 
করুন, ষেন ততদিনে ছোট ছোট পাথর জোড়া লেগে বড় পাহাড়:হ( য় যায় 
এবং তার উপর শেওল। জন্মে যায়” ! : ০ 


২৩১ জাপানে বন্দী 


আর একটা জাপানি গান এখানে দিলাম । একজন জাপানির কাছে 
আমার্ সুজ এটা শিখেছিলেন £-_ 
"তাকাই ইয়াম। কারা 
তাঁনি সোকো মিরেবা 
উরি ইয়া নাস্ুবি নো 
হাঁন৷ জাকারি।” 
ইহার অর্থ £_-"আমি উচু পাহাড়ের উপরে চড়ে নীচে উপত্যকায় 
দেখছি তরমুজ ও বেগুনের ফুল ফুটে শোভা! দিচ্ছে!” 
আমার স্বামী জাপাঁনি ভাষ! একটু একটু শিখে নিয়েছেন। যাত্রীদের 
মধ্যে জাপানিরাই বিশেষ ভাবে ভ্রব্যবহার দেখায় ও আমাদের সঙ্গে খুব 
মেশে । আমার ছেলেকেও ওর] খুব ভালবাসে। 


সমাপ্ত। 


